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স্বীকৃতি 


ভাগবতী কথার রচনায় আমি নান সদয় বন্ধু ও নমস্যাদের উৎসাহ 
ও আশীর্বাদ পেয়েছি। সবচেয়ে উৎসাহ পেয়েছি পরম পুজনীয় 
মহাসাধক শ্রীপ্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকে । কৃষ্ণ- 
প্রেমের কথা তো বলাই বাহুল্য । এছাড়। বৈষ্ণবাচা্ধ শ্রীমৎ শ্রীরসিক 
মোহন বিদ্যাভূষণ, পরম বিছবান্‌ বন্ধু শ্্ীবুদ্ধদেব ভট্রীচার্য, পরম বৈষ্ণব 
সুহৃত জা সিংহ, পরম স্পেহভাজন মিত্র শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখো- 
পাধ্যায়ের নাম ন! করলেই নয়। 

সগ্যোজাত আশ্রম-প্রেসে ভাগবতী কথার মুদ্রণে সতীর্ঘ শ্রীরঘুনন্দন 
দাসের অনলস উৎসাহ ও সদাজাগ্রত চেষ্টা বিন এ-হেন বৃহৎ গ্রন্থের 
মুদ্রণ এত সুদর্শন ও নিল হ'ত না। এছাড়া আরো বনু বন্ধু বান্ধবীই 
ভাগবতী কথায় সাড়। দ্িরে আমাকে উৎসাহিত ক'রেছেন-_তীাদের 
কাছেও আমার খণ সকৃতজ্ঞে স্বীকাধ। 

স্থানাভাব সত্বেও ভাগবত সম্বন্ধে আমার একটি ভাবুক বন্ধুর কাছ 
থেকে উৎসাহ পাওয়ার দরুণ কৃতঙ্ঞত৷ জ্ঞাপন ক'রবার ছূর্জয় লোভ সংবরণ 
কর! দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠল_ আরো এই জন্যে যে তার মতন বিদ্বান তথ৷ 
যুক্তিবিশারদ তীক্ষধী পণ্ডিত * যে ভাগবতের প্রতি এমন গভীর 
শ্রদ্ধা পোষণ করেন তা আমি সত্যিই আন্দাজ পর্যস্ত ক'রতে 
পারি নি-_-বহুদিন একসঙ্গে থাকা সত্বেও। এ ছড়া সাধনা ও 
ধর্ম সম্বন্ধে তার অপরোক্ষ-_ কিন্তু এতটা বোধ করি আমার পক্ষে 
প্রকাশ কর! উচিত নয় তার অনুমতি না নিয়ে__বিশেষ যখন চিঠিটি 
প্রকাশের অনুমতি নেবার সময় পাই নি। শুধু এইটুকু বলি বহুবতসর 
ধ'রে ইনি শুধু মরন্ত নয়, জীবন্ত যোগী তপহ্বীদের সন্বন্ধেও নানান 
বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রেছেন। এককথায়, শুধু তথ্য নয়, তত্বেও 
এর র ্বাধিকার মজবুদ তথা অপ্রমত্ত। 


* এর নাম শ্রীশিবনারার়ণ সেন-_-লাত আট বৎসর পাশ্চাত্যে ছিলেন ও ফিরে 
নেপালরাছের ওখানে প্রত্বতত্বের নিয়ন্ত--তিব্বতী পালি এমন কি চৈনিক ভাষার 
_ সজেও তার পরিচয় আছে। ইনি যে শুধু বুবৎসর কালাপানির ওপারে বসবাস ক'রে 
ওদের বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর পরিচয় লাভ করেছেন তাই নয়, আমাদের 
এতিহের সঙ্গে পরিচয় রাখ। তীর শুধু বিদ্তার পেশ! নব, প্রাণের নেশাও বটে। 


কাঠমাণ্ড-নেপাল ১৯ জুলাই, +৪৬ 
দিলীপদা, 
ভাগবর্তী কথা ছাপ! সুরু হ₹'য়েছে-_স্ুখের কথা। একদিকে 
ভারতবর্ষের সামাজিক ভেদ যেমন সাংঘাতিক, তেম্নি অন্ুদিকে সর্মানবের মধ্যে 
সাম্য ও অভেদের বাণাও সবচেয়ে উদদাত্বন্ুরে বন্কারিত হয়েছে এই ভারতেই। 
ভারতের মহাপুরুষেরা সকলেই মানবের মধ্যে নান। ভেদবুদ্ধির অবসান করবার 
মহামন্ত্র ঘোমণ। ক'রে গিয়েছেন । ভারতে ভগবান বৈচিত্র্যকেই চেয়েছেন ব'লে 
এখানে কোনে। প্রবল সভ্যত। বা সংস্কৃতি তাদের চেয়ে ছুধল যে-সব সভ্যতা ব। 
স্কৃভি তাদের বিনাশ করে নি। সবাই পাশাপাশি বন্ধুভাবে বাস ক'রেছে। 
এখানে হয়ত ভগবান চান সকল সাধনার মধ্যে মৈত্রী, এবং সকল সংস্কৃতির মধ্যে 
সমন্বয়ের সাধন! । জগতে আর কোথাও ঠিক এমনতরটি দেখ যাঁয় না । সেখানে 
এক ধম বা সংস্কৃতি অন্য সব দর্বল ধম ও সংস্কৃতিকে মেরে ফেলে সমন্যা সোজ। ক'রে 
দিয়েছে। সে-সহজ পথ ভারতের নয় | ৰ 
পল্পপুরাণে দেখা যায় শ্রীমতী ভক্তিদেবী বলছেন £ “আমার জন্ম দ্রবিড়ে, 
বৃদ্ধি কর্ণাটে, কিঞ্িত স্থিতি মহারাষ্ট্রে, জীর্ণত। গুজরাতে |” 
উৎপন্ন! দ্রবিড়ে চাঁহং কর্ণাটে বৃদ্ধিমাগত1। 
স্থিত। কিঞ্চিৎ মহারাষ্ট্রে গুর্জরে জীর্ণতাং গত ॥ 

উত্তর ভারতে ভক্তি এলেন রামাঁননের কুপার়। আধ অনাধ সংস্কৃতির সম্মিলনের 
অপূর্ব ফল ভারতীয় সভ্যতা | বাইরের বু জিনিস নিয়ে ভারতের সভ্যত। সমৃদ্ধ । 
এই যে এত সব জিনিষ বাইরে থেকে আমাদের মধ্যে আসতে পেরেছে তার মূলে 
হচ্ছে ভক্তিপ্রধান ভাগবতদের চেষ্টা ৷ বেদপন্থী যাগযজ্ঞ-পরায়ণ আর্ধেরা এ-কাজ 
ক'রতে পারে নি। আসা-যাওয়ার পথ বন্ধ হ'লে ক্রমে জাতট। মারা বায়। 
বাহিরের সঙ্গে যৌগ হচ্ছে জীবনের ধর্ম । তাতে বাধ দিলেই ধীরে ধীরে মৃত্যু এসে 
জাতিকে অধিকার করে। এক কালে ভারত দেশ-বিদেশে সমুদ্রপথে গেছে, 
উপনিবেশ ক'রে সংস্কৃতির বোগ স্থাপন করেছে । যেই সে এই যোগপথটি নিষিদ্ধ 


ক'রে দিল অমনি দেখতে দেখতে প্রবল বিদেশী প্রভাব তার ঘরে এসে উপস্থিত হ'ল। 
(5) 


যৌগন্র্ দুর্বল দেশ তাতে বাঁধ! দিতে পারল ন|। যে-বিপদকে সে বাইরে ঠেকিয়ে 
রাখতে চেয়েছিল সেই বিপদ বসল তখন তার ঘর জুড়ে । পুরাকালে বখন দেশে 
দেশে গিয়ে ভারতীয়র। পরকে আপন ক'রেছে তখন তারা ভারতে আগত পরকেও 
আত্মীয় ক'রে নিতে এবং স্বীকার ক'রে নিতে পেরেছে। 


চিরদিন ভারতে আগত নান! জাতিকে ভাগবতরাই আপন ক'রে নিতে 
পেরেছেন। পরকে আপন ক'রতে ন। পারলে মানুষের কিছুতেই চলে না। অথচ 
ক্রিয়াকাণ্ড শাস্ত্রনিয়ম আচারবিচারের পথে পরকে আপন করার কাজ সম্ভব নয়। 
ভক্তিতে ও প্রেমেই এই যোগটি ঘটে। গ্রীকর! ভারতের মধ্যে এসেও পর হ'য়ে 
থাকতেন কিন্তু ভাগ্যক্রমে ভাগবতের। তাদের ঘরের লোক ক'রে তুললেন। 
বেসনগরে প্রাপ্ত খ্রীষটপূর্ব দ্বিতীয় শতাবীর এক শিলালিপিতে দেখ। যায় তক্ষশিলাবাসী 
ডিয়সের পুত্র হেলিয়োডোর পরম বৈষ্ণব হ'য়ে বিষুমন্দিরের গরুড়ধবজ তৈরি করিয়ে 
দিচ্ছেন। শক হুন যবচী প্রভৃতি জাতির লোকের। ক্রমে শিবভক্ত হয়ে আমাদের 
আপন হয়ে গেছেন। কেডফাইসস তার অমন সাংঘাতিক বিদেশী নাম সত্বেও পরম 
মাহেশ্বর হ'য়ে গেছেন। বৌদ্ধর।ও এই আত্মীরতা-স্থাপনে অনেক সাহায্য 
ক'রেছেন। কনিষ্ষ, হবিষ্ক প্রভৃতি কতকত পরাক্রান্ত নরপতি ভক্তির পথ দিয়ে 
এদেশের সঙ্গে যুক্ত হ'য়েছেন। বৈদিক কমকাগ্ডের পথে তাদের আসা অসম্ভব 
ছিল। এই রকম ক'রে তক্ত ভাগবতগণের চেষ্টায় ক্রমে আয অনাধ পুরাতন 
নৃতনের মধ্যে যোগ স্থাপিত হয়েছিল ভারতবর্ষে । 


ভাগবতে এক ভগবানের উপাপন। এই মতের প্রবল প্রব্ক স্বয়ং 
আভীরবন্ু প্রীক্ক। নন প্রত্ৃতি বৃদ্ধের! যখন ইন্্রপৃঙ্জার আয়োজন করলেন, তখন 
শ্তামল প্রীকুঞ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, এইসব বৈদিক দেবতাদের পুজার অর্থ কি? নন্দ 
বললেন, জলের দ্বারাই ক্কষি, কৃষি বিন। অন্ন নেই। জল্প থেকে জীব বাচে। প্রাণী- 
দের প্রাণই হোলো। জল, এদের পৃজায় সেই জলের উপায় হয়, পরিবর্ষপ হয়। 
প্রক্ণ বললেন, প্রকৃতির কমের ত্বভাবেই এই সব সিদ্ধ হয়। যদি ঈশ্বর বলে কেউ 
থাকেন (অন্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিং) তিনিও প্রক্কতির ও জীবের কর্মানুসারেই ফল 
দিতে বাধ্য । প্রক্কৃতির স্বভাবেই মেঘ হয় এবং সর্বত্র বার্িবর্ষণ করে, তাতেই জীব 
বীচে। মন্ত্র আবার করবেন কি? 


(6 ) 


বজস। চোদিতা মেঘ। বর্ধতানধুনি সর্বতঃ। 
প্রজান্তিরেব সিধ্ন্তি মহেন্দ্র; কিং করিষ্যতি ॥ ভাঃ ১০।২৪।২৩ 


প্রকফের এই সব কথ। এখনকার দিনের কোনে। বৈজ্ঞানিকের মুখেও বেমানান 
হয়না। ভাগবতেরা ভগবানকেই সার জেনে শান্বকে দিলেন গৌণ ক/রে। 
কারণ, “সর্ববেদময়ে। হরিঃ” ; হরিই সর্ববেদময় | বাহশাঙ্ছ প্রভৃতির উপর নির্ভর 
ন। ক'রে আপনার অন্তরের আলোকের উপর নির্ভর করাই হোলে প্রীকুফ্ণের মত। 
গুরুর বিষয়েও শরীক বললেন, আপনিই আপনার গুরু, "আত্মুনে। গুরুরাত্যমৈব” | 
এই হিসাবে প্রীকফ্চের মত স্বাধীনতাবাদী এখনক|র দিনেও দুর্লভ | 
ভগবানের আরাধনায় সবারই অধিকার এই কথা ভাগবত খুব জোরের 
সঙ্গে প্রচার করলেন--কিরাত, হু, অন্ধ_, পুলিন্দ, পুৰ্ধস, আভীর, শুন্ধষ, যবন, 
খস- সবাই ভগবানের শরণে শুন্ধ হয়-_ 
কিরাত হৃণীদ্ধ পুলিন্দ পুকস। 
আভীর শুন্ধা যবনাঃ খশাদয়ঃ 
তাই অনুর মানুষ প্রভৃতি সব জীবদের সঙ্গেই ভাগবতের! ভগবানকে শরণ করেন। 
ভাগবতর। ধর্মে সকলেরই সমান অধিফার স্বীকার ক'রেছেন। ধর্মব্যবস্থ 
ছাড়া সমাজ ও অর্থনীতিগত ব্যবস্থাতেও ভাগবতর! খুব উদার। অক্নাদির বিভাগ- 
ব্যবস্থাতে ভাগবতদের সমদৃষ্টি সকল যুগের পক্ষেই প্রশংসনীয় । সপ্ম স্বন্ধে একাদশ 
অধ্যায়ে দশম শ্লোকে নারদ ব'লছেন বুধিষ্টিরকে £ 
অন্রাস্াদে সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ বথার্ছতঃ | 
তেষাত্মদেবতাবৃদ্ধিঃ সুতরাং নৃযু পাগুব ॥ 
অথাৎ মানুষের তে। কথাই নেই সর্বজীবে ঘথোচিত ভাবে অল্লা্দি বিভাগ ক'রে দেবে 
সেসব প্রাধীদের উপর আত্মবুদ্ধি ও দেবতাবুদ্ধি এনে। 
ভাগবতের মতে সকলেই ক্ষুধার ও প্রয়োজনের অনুরূপ অর পেতে পারে 
কিন্তু তার বেশি ন|। 
বাবদ্ত্রিয়েত জ্ঞরং তাবৎ সতবং হি দেহিনাঁম্‌। 
অধিকং যোহভিমন্তেত স স্তেনো দণ্ডমর্থতি ॥ 
অর্থাৎ যে এর বেশিচার় সে চোর অতএব দণ্ডার্থ। এসব কথা তো। এখনকার 
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যুগ্গের। আজকের যুগে তাই ভাগবতের বিশেষ প্রচার আবন্তক। এমন গ্রন্থ 
পৃথিবীতে বিরল । আশা! করি ভাগবতী কথার বহুল প্রচার হবে সাধারণের মধ্যে । 

সম্প্রতি একটি সাধু এখানে দেহ রেখেছেন। বেশ শোনার মত ঘটন]। 
বরেন ৭০, নেপালী শরীর, হঠযোগ অভ্যাসী। বছর দুই আগে থাকতে শরীর জীর্ণ 
হয়ে পড়ে । দেহ শান্ত হবার মাস তিনেক আগে সবাইকে বললেন “এবার শরীর 
ছাঁড়বো 1” কেউ তত খেয়াল করে নি- কারণ ভক্তের দলের ভীড় কম তার 
কাছে। দেহ রক্ষার দিন পনের আগে নিজের টাক, কাপড়, ইত্যাদি সবাইকে 
বিলিয়ে দিলেন । জীর্ণ শরীর লুস্থ হয়ে উঠল । কোনো ব্যাধি নেই শরীরে । অন্রগ্রহণ 
বন্ধ করলেন, দুধ, ফল ইত্যাদি থেতে লাগলেন । তিন দিন আগে সব কিছু আহার 
গ্রহণ কর! বন্ধ ক'রলেন | কোন ক্লেশের চিহ্ন নেই, বেশ সুস্থ ও সবল। দেহ 
রাখার ঘণ্ট। ছুই আগে মঠের সকল সাধুকে ডেকে বললেন, “আমি আজ দেহ 
রাখব, তোমরা! সমাধির আয়োজন কর।” বলেই ঝ'ললেন “দেখ আমি দেহের 
নিমাংশ ছেড়ে দিলাম ।” নিম্নাংশ অবশ হ'য়ে গেল। বললেন “আমাকে নিচে নিয়ে 
চলে! এবং শ্ীপ্র সমাধি খনন ক'রে তাতে আমায় বসিয়ে দাও ।” তাঁকে নিচে নামানে। 
হোলে। কিন্ধু জীবন্ত সমাধি দেওয়া হোলে ন!। ভিনি কেবলই বলতে লাগলেন 
পকই সমাধি খনন করা! হোলে! ?” দেহ ত্যাগের আধঘণ্ট। আগে নিজেই পল্মাসন 
ক'রে বসেছিলেন, এখন চোখ বু'জে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করলেন । দেখ। গেলো! নাকে 
শ্বাস নেই নাড়ীর তলায় স্পন্দন নেই কিন্ত হদয়ন্থানে শব ও আলোড়ন আছে। - 
এমনি ক'রে আস্তে আস্তে ৩।৪ ঘণ্ট। পরে সব শেষ হ'য়ে গেল । 

মহাত্ম। বলেছিলেন “আমি ত্রন্গরন্ধ, ভেদ ক'রে প্রাণবাষু ত্যাগের পক্ষপাতী 
নই। আমার দেহেই প্রাণবাযু লয় হবে।” হোলোও তাই। বেশ মজার ব্যপার 
না? অবিশ্বাস ক'রার যে। নেই অথচ বিজ্ঞানী মন কেবলই থেকে থেকে খ,ৎ খৎ 
করে--এ আবার কা? 

ন্েহের শিবনারায়ণ 
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ভূমিকা 
ভাই কৃষ্ঝপ্রেম, 


ছেলেবেলায় শ্রীরামকৃষ্“-কথামৃতে প'ড়েছিলাম-_রাজার কাছে 
আসত এক ভাগবত-পণ্ডিত। রোজই সে করে ভাগবত-পাঠ, কিন্তু 
পাঠাস্তে যেই রাজাকে শুধায় £ “রাজা, বুঝেছ 1”__-অমনি রাজ। বলে £ 
“তুমি আগে বোঝো” পণ্ডিত বাড়ি ফিরে কেবলি ভাবে-__রাজ। 
কেন হেঁয়ালির ভাষায় কথা বলে? কিছুদিন বাদে পণ্ডিতের এল 
বৈরাগা। তখন ভাগবত পণ্ড়তে গিয়ে তার বুকের রক্তে তুফান উঠল 
জেগে। সে সংসার ছেড়ে বনে চলে গেল। কেবল যাবার আগে 
রাজাকে একটি চিঠি লিখে গেল, তাতে শুধু ছিল: “বুঝেছি” 
গল্পটি, কেন জানি না, আমার কিশোর হাদয়েই একটি আশ্তর্য 
স্থর রণিয়ে তুলেছিল। সে আজ কম ক'রে পয়ত্রিশ বংসর হবে। 
সে সময়ে এ-ধরণের কথিকা ভালো লাগার কথা নয়--কেন না 
সে সময়ে রামায়ণ মহাভারতের অথই জলে ড্রবর্সাতার কাটতে ভালো 
লাগলেও ভাগবত প'ড়তে গিয়ে দেখি সে-জলে ভাসতে পর্যস্ত পারি নে। 
তখন মনে ক্রমাগতই ঘুরে ফিরে এই গল্পটি আসত সাস্তবনার জলতরঙ্গ 
তুলে £_-“তা, অমন ভাগবতের মহাপপ্ডিতও তো এক সময়ে ভাগবত 
বোঝেন নি। আমিও একদিন বুঝব নিশ্চয়ই, কিন্তু সে কবে ?” স্মৃতি 
নিয়ে রোমন্থন করবার সময় খুব স্পষ্ট মনে পড়ে এ কথা । কেবল 
সঙ্গে সঙ্গে আরো৷ একটা কথ! মনে পড়ে পিতৃদেবের। তার কাছে 
তর্কবিদ্ভঠায় আমার হাতে-খড়ি। তাকে প্রশ্র ক'রে উদ্ধান্ত ক'রে 
তুলতাম-_“কীর্তনের আপনি কেন সুখযাতি করেন, কীত'ন কি আবার 
গান? গান তো৷ হিন্দৃস্থানি__্রুপদ, খেয়াল, ঠংরি, তেলান! |” পিতৃদেব 
উত্তরে নিগ্ধ হেসে বলতেন £ “ওরে, কীত'ন কী বস্তু বুঝবি বড় হ'লে-_ 
যখন ভক্তিকে চিনবি।” 

ভক্তিকে চিনেছি কি না জানি না, তবে একথা বলতে পারি 
কীর্তনের চেয়ে বড় গান ঘে ভারতবর্ষে স্ষ্ট হয় নি এ-সত্যের সঙ্গে 
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ভাগবতী কথা 


অস্তঃশ্রুতির পরিচয় হ'য়েছে। তেম্নিই সরলভাবে বলি-_ভাগবত কী 
বস্ত বুঝেছি এমন কথা বলার স্পধ। আমার নেই, তবে একথা বলতে 
পারি যে এমন বই আর পড়ি নি। কেমন ক'রে এ-অঘটন ঘটল 
বলার সাধ্য আমার নেই, তবে এটুকু বললে বোধ হয় সত্যের অপলাপ 
হবে ন! যে, মনে হয় ভাগবতের ভাবসিন্ধুকল্লোলের এক-আধটা রেশ 
পশেছে কানের মধো দিয়ে সেই লাকে যেখানে না পৌছলে কোনো 
শ্রতঝংকারষ' হ”য়ে ওঠে না-_“শ্রুতি” | বিলেত থেকে ফিরে এলে তুমিই 
আমাকে সবপ্রথম বলে! ভাগবতের কথা, মনে আছে? আমার এক বন্ধুকে 
লিখেওছিলে-_দিলীপ কেন যায় জ্ঞানের জন্যে রাসেল হাক্‌সলি রোলার 
কাছে--ঘরে মহাভারত রামায়ণ ভাগবত থাকতে অগ্থাত্র হাত পাতার কী 
দরকার ? কিন্তু, ভাই, এ মহাভারতেই আছে ব্যাসদেবের কথা যে, 
“পর্যায়যোগেন লভতে মনুষ্যুঃ*__অর্থাং মব কিছুরই একটা সময় আছে। 
পাশ্চাত্য বুদ্ধির জম্কালে। জৌলুষের প্রতি অতিভক্তির মোহ আমার 
কাটে নি তো সে-সময়ে। বুঝি সে-মোহপাশ কাটাবার জন্তেই আমার 
নিতে হ'ল শ্রীঅরবিন্দের চরণাশ্রয়। মনে পড়ে কত তর্কই না করেছি 
প্রথম প্রথম তার সঙ্গে হঠকারী হ'য়ে! বলেছিলাম একবার--সে কী 
বিজ্ঞভাবে ; “জানেন তো যুরোগীয় শিক্ষায় আমি মানুষ কাজেই এসব 
যোগবিভূতি প্রভৃতির রূপকথ। টপ. ক'রে বিশ্বাস করি কেমন কা'রে ?” 
তাতে তিনি হেসে আমাকে লিখেছিলেন *% "" 907০০] 17250 1707 


[5011 01) ০৬৫]) 7107 00111091001) 170101১6917) 801)09,010]) 11921) ০0, 
01 117৮6 1070 0০0 79 [১7100 01 2109010 00112], 100 যো) 0000 
[াটোযা্ 1 100160 70 05096 (11165 [ 00101101762 1710 1118 2111- 
(106 01 0001) 2170 0151)61161 11101) 9185 101 90 1011 1891)1072)16 
1) 01016, £000007], 0000136 গা]যগ]]155102)] 60701107005 
210 [0৬019, 0০00810 0 0810, 187৮6 2157৭ 93180 10 706 9011)6- 
15 [৮880650015 170017) 2010 0901916. 


তারই কৃপায়-(ভাগবতে বলেছে গুরু কৃষ্ণ একই-_“আচার্ষং মাং 
বিজানীয়াৎ''সর্বদেবময়ে। গুরু2৮ ) এই অবিশ্বাসের রাত পোহাল-_ 
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-র ২৫৩ পৃষ্ঠায় পুরো চিঠিটি ছাপা! হয়েচে। 
(3০) 


ভূমিক। 


তবে ধীরে ধীরে । তখন ভাগবতের একথার মর্ম বুঝি বুঝবার সবে 
কিনারায় এলাম (শ্রীকৃষ্ণ বলছেন উদ্ধবকে ) ; 


যথা যথাত্মা পরিসৃজাতেহসৌ মংপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ। 
তথা তথা পশ্ঠাতি তত্বসুক্ষং চক্ুর্যঘৈবাঞ্নসম্প্রযুক্তম্‌ ॥ 


অর্থাৎ 


মোর বাণী গান করে যার। পান, দিনে দিনে হয় অমল তাদের হিয়া 
দেখে বরে যার তত্ব আমার দিব্যাঞ্জনে সক্ষম আখি লভিয়া। 


“বুঝবার কিনারায় এলাম” বলছি বটে, কিন্তু ভয়ে ভয়ে। কারণ আমি 
আর কিছু দেখি বা না দেখি এটুকু দেখতে পাবার “নুঙ্ছ” দৃষ্টি হয়েছে 
যে, বৈষ্বতা অতি ছুর্লভ পদবী। কিন্তু তবু একথ ব'ললে অতুযুক্তি 
হবে না যে, ভাগবত প'ডতে পণ্ড়তে সময়ে সময়ে আমার মনে হয়েছে 
চারদিকে যেন একট। অপাধ্িব আলোর বন্যা ছুটে চলেছে অচিন 
পথের ভয় সংশয় ক্লান্তির বাধা বাধ ভাসিয়ে নিয়ে। এ-আনন্দের 
তোড়ের কিছু প্রকাশ ন। করেই আমার উপায় ছিল না। “আমি বৈষ্ণব” 
এ-স্পধণয় আমি “ভাগবতী কথা” রচনায় প্রবৃত্ত হই নি-_-আমি 
বৈষ্ণবচরণের রেণুকামী এই উপলব্ধিই “ভাগবতী কথা”-র আদিম 
প্রবর্তনা। তাই তে৷ ভক্তির ছন্দে লিখতে সাধ জাগল-__বিশেষ ক'রে 
ভক্তের কথা৷ যিনি ভক্তি্রবাহের নীলসিন্ধুমৃতি। তুমি তে! জানো 
ভাগবত কত বিচিত্র রাগমালায় ক'রেছে তক্ত-সাধু-সম্ভদের গুপগান। 
ছুরবাসাকে ( নবম স্থন্ধে ) নারায়ণের এহেন কথা বলতেও মুখে বাধল 
না যে,তিনিই হ'লেন ভক্তাধীন, কাজেই “অন্বতন্ত্র” । ভাগবত-কথক 
বাদরায়ণিকে খধিরা বলেছেন ( প্রথম স্কন্ধে ) যে গঙ্গাদি পুণ্যসলিলার! 
আমাদের পবিত্র করেন বহুন্নানে তবে, সাধুর! পবিত্র করেন শুধু তাদের 
দেহসান্নিধ্যে__-তৎক্ষপাৎ। তক্ত মুচুকুন্দের মহিম। কীত'ন ক'রতে গিয়ে 
শরীক ব'লছেন যে তাকে যে তিনি বর দিতে চেয়েছিলেন সে প্রলুব্ধ 
ক'রতে নয়, শুধু দেখাতে যে, “ন ধারেকান্ততক্তানামাশীভিভিষ্ঠতে কচিং” 
অর্থাং 


( ও) 


ভাগবতী ক্ষ 


আমার ভক্ত একাস্ত যে সে হয় না মুগ্ধ বাসনায় 
তোমার চিত্রে এই মহিমাই অঙ্কিন্ন আমি বন্ুধায়। 
শ্রীকঃ একথাও বলেন নি কি জোর দিয়েই ( ১১/২৬৩৪ ) 
সম্তে। দিশস্তি চক্ষ,ংষি বহিরর্কঃ সমুখিতঃ | 
দেবতা বান্ধবাঃ সম্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ॥ 
অর্থাং 
বাহিরেরি দিশা! রবি করে দান £ অস্তমূ,্থী নয়নবর 
দেন সাধুরাই-_আত্মার তাই তারাই বন্ধু দেব অমর! 
ভাগবত পণ্ডতে পড়তে সময়ে সময়ে যেন সত্যি চমকে উঠতে 
হয়-_ভগবান্‌ ভক্ত সাধুদের ললাটে এ কী জয়তিলক এ'কে দিয়েছেন ? 
পবুদ্ধিুগের ছুলাল” আমরা-_-(50775 01 27 100611500081 ৪৪০7 
বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ )__সুতরাং যতই কেন না তক্ত সাধুদের গুণগানে 
মুগ্ধ হই, মনের সংশয় ঘুচেও ঘোচে না, প্রশ্ন জাগে ; সত্যিই কি 
এতটা৷ স্তবস্তাতি সাধুদের প্রাপ্য ? 01৮৪ 1760 099587 ৮1781 
15 08.95215 বটে, কিন্তু যা সীজরের প্রাপ্য নয় তার বেলা? 
প্রহলাদ হিরণ্যকশিপুকে যে-কথা বললেন সে-কথা কি উপলব্ি-জগতের 
সত্য যে, ভগবন্তক্তি লাভ ক'রতে কেউ পারে না বিনা মহতের 
পদধূলি-_“মহীয়সাং পাদরজোইভিষেকম্‌ ?” রুদ্রগীতে বলা হ'ল 
ভক্ত সাধুসজ্জনের ক্ষণসঙ্ষেও যে-আনন্দ তার কাছে ন্বর্গানন্দ তো 
কোন্‌ ছার মোক্ষানন্দও পাণ্ু,র হ'য়ে যায় ! 
খটক। একটু লাগে বৈকি প্রথমটায়। কিন্তু একটু তলিয়ে 
ভাবতে গেলে দেখা যায় ষে এসব কেবল ভক্ত বা কবির উচ্ফ্বাসমাত্র 
নয়, এর পিছনে সায় রয়েছে মানবাত্মার এই একটি চিরন্তন সার্বভৌম 
উপলব্ধির। সেটি এই যে, সাধু সন্ত ভক্ত বৈষ্ণব এ'রাই হ*লেন মতে 
ভগবানের প্রতিভূ-_এ'দের মধ্যেই সব আগে নামে ভগবানের আলো! । 
পরমহংসদেবের ভাষায়__“ভগবানের সর্বত্র গতিবিধি সত্য, কিন্ত 
ভক্তদের ছাদয় হ'ল ভার বৈঠকখানা।” তাই না যুগে যুগে দেশে দেশে 
মতর্ণমুখী মানুষকে উত্্বমুখী ক'রেছেন এ'রাই-_ধার৷ স্কুল কলেজ, কল- 


( 52) 


ভূমিকা! 


কারখান। প্রতিষ্ঠা করেছেন তারা নন! ভক্তি প্রেম রতি ব্ছুক্ভি। 
ভাগবত বলছেন যে ভগবান্‌ সাধকদের মুক্তি দিতে তত ইতস্তত করেন 
ন! কিন্ত ভক্তি দিতে চান না৷ সহজে £ “অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্‌ ভজতাং 
মুকুন্দো। মুক্তিং দদ্দাতি কহিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্‌।” (৫,৬১৮ ) 

শ্্রীরপগোস্বামীর পগ্ভাবলীতে আছে £ “কৃষ্চতক্তি কোটি জন্মের 
স্বকৃতিতেও লাভ হয় না__জন্মকোটিস্বকূতৈনলভ্যতে |” কিন্তু এই 
ভক্তি যে এ-হেন দুর্লভ বাঞ্থিত বস্তু সেট। আমরা সবপ্রথম জানতে 
পারি কাকে দেখে ? না, ভক্ত, সাধু, অবতার-_-ওরফে যারা মতে? 
ভগবানের প্রতিভার প্রতিনিধি, আনন্দ-রূপের আশ্চষ বিগ্রহ । নৈলে 
কি ভাগবতে স্বয়ং নারায়ণ বলতেন এমন কথা যে, “সাধবো 
হাদয়ং মহাং সাধুনাং হাদয়স্থহম্”__সাধুরা আমার হাদয়। আমি-_ 
সাধুদের হৃদয় ? 

কথাটা এত ক'রে ব'লছি__এটি ভাগবতের একটি প্রধান বাণী 
বলে। অর্থাৎ ভাগবত পড়তে হ'লে ভক্তি ও ভক্তের প্রতি সহজ 
, সরল শ্রদ্ধা নিয়ে বস। চাই-ই | নৈলে ভাগবত পড়া হবে সেই বেরাগা- 
হীন পণ্ডিতের পড় যে রাজার কাছে ভাগবত পণড়ত কিন্তু বুঝতো ন 
এক ফৌোটাও। ভাগবত-পাঠের একটি প্রধান আনন্দই হ'ল তার 
পাতায় পাতায় এই সাধু ভক্তদের দর্শন_ একটি রীতিমত অপরূপ 
নাট্যশালা-_তোমাদের ভাষায় আরো একটি ভালো শব্দ আছে £ 
[১91001)501- যেখানে একের পর এক মহিমনয় ভক্তিমানের মৃতি 
দীপ্যমান_-এ বলে আমাকে দেখ ও বলে আমাকে :- সত নারদ ভীক্ষ 
অর্জন বত পৃথু কপিল বিছ্ুর প্রহ্নাদ এ্রুব শুকদেব রস্তিদেব অন্বরীৰ 
ভরত অক্রুর অবধৃত".অথচ প্রতি ভক্তই তার স্বকীয়তায় জীবন্ত, 
উচ্ছল, মহিমময় ! ভক্তিমতীদের মধ্যে গোগীদের অতুলনীয় চিত্রশালার 
তে। কথাই নেই কিন্তু তাছাড়াও রমণীহ্ৃদয়ের বিশিষ্ট কমনীয় ভক্তি যে 
তার নিজস্বতায় সমান জাজ্্বলামান এ আর এক বিম্ময় :-_ত্রৌপদী 
রুল্িপী কু্তী দেবহৃতি যশোদা দেবকী ব্রাহ্ষণপত়্ীরা মথুরাবাসিনীরা"". 
এক একটি ছবি ফুটেছে এক একটি রেখার টানে--কিন্ত প্রাণের মনের 
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ভাগবতী-কথা 


ভাবের ঢেউ খেলে উঠেছে সেই ছু" একটি রেখার মধ্যেই । উদ্বাহরণত, 
মনে পড়ে সেই দৃশ্য যখন শ্রীকৃষ ফিরছেন কুরুক্ষেত্র থেকে দ্বারকায়-_ 
যখন ছাদের উপরে কুরুরমণীরা জনাস্তিকে নিজেদের মধ্যে 
“সংজল্প” ক'রছে-_এই মানুষটি বড় সৌজ! নয়__সেই আদিদেব যিনি__ 
ইত্যাদি । সংজক্পটী প্রায় স্তবের রূপ নিয়েছে_যার শেষে ফুটে 
উঠেছে নারীহ্ৃদয়ের একটি চিরন্তন খেদ ঃ যেখানে কুরুরমণীর! বলছেন 
যে রমণীকুলের মুখোজ্ৰল ক'রেছেন সেই মহীয়সীর। ধারা এ-হেন 
শ্রীকৃষ্ণের দয়িতা ! মনে পড়ে রুকিনণী, ভদ্রা, সতাভামা, জান্ববতী 
প্রভৃতির বলাবলি-_কে কৃষ্ণকে কী চোখে দেখেছেন? কী জীবন্ত, 
সুন্দর ! আর গৌরবিণী নারীহ্ৃদয়ের কী অপরূপ ছবি-_যেখানে 
পতিগরবিণীদের স্বাভাবিক গবও ম্লান হ'য়ে গেছে তাদের অপরূপ 
পতিভক্তিতে ! প্রেমের ও পাতিব্রত্যের এ-হেন ছবি বিশ্ব সাহিত্যে 
আর কোনো চিত্রীই এমন ক'রে ফোটাতে পেরেছেন কি আজ পরন্ত ? 

আর এই সব সতীর মধো দিয়ে ফুটে উঠেছেন কোন্‌ বিরাট 
পুরুষ ? না “কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌।” অন্য অন্ত অবতার হ'ল ভগ- 
বানের বিভূতি মাত্র, এ একটু কম ও একটু বেশি। কিন্তু কৃষ্ণ হ'লেন 
ভগবানের পূর্ণশক্তির অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিগ্রহ-_যিনি পাপপুণ্য, ধশীধম, 
স্থনীতি-ছুনঠীতির বনু উধের্বে। যোগী কবি এ-ইর অপরূপ কবিতাটি 
মনে পড়ে না ?-_যশোদা হাসছেন শিশুকৃষ্ণের পানে চেয়ে-_-অথচ 
তিনি বিশ্বরূপ অনাদি অশেষ £__ 


1176 10061)01 150111)60 01911 0150 01214 
[19.00 0১ 1) 165 00১6610 1710117, 
4৯100 901 0150 52065 519206০0111 
05 01 60০ 41016100100. 00101১910 ! 
ছুলালের পানে হাসে মাত। তার পুলক-অরুণে মুগ্ধ গ্রীত 
যোগীধষি তবু গাহিল £ “সে চির-অনাদি-অশেষ, জনমাতীত ।” 
ভাগবতের প্রথমে নারদের সঙ্গে ব্যাসের কথালাপ মনে পড়ে । 
নারদ তাকে বললেন লিখতে সেই বিরাট. পুরুষের কথা৷ যার গুণগান 
বিনা নেই ত্রিতাপতণ্ত মানুষের চিরশাস্তি : 
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ভূমিকা 


*প্রথাহি ছুঃখৈমু'হছমদিতাত্মনাং 
সংকেশনিবাণমুশস্তি নাস্তাথা ।” 

তাই বাসদেব লিখলেন ভাগবত । কিন্তু পস্ডতে পণ্ডতে মনে হয় 
একে কী নাম দেব? এ কি শুধু বাকাপুষ্পিত নন্দন কানন? শুধু 
ধ্বনিতরিত সুখনদী ? শুধু বর্ণ রঞ্জিত ইন্দ্রধন £_না। এ যে 
চিরদিনের ভক্তনহ্ৃদয়ের চিরদিনের পাথেয়--মরতার অন্ধকারে 
'অমরতার নিতা অঙ্গীকার- বেদনার কৃষ্ণ তুফানে চেতনার আলোকত্তস্ত। 
ভাগবত শুধু কাব্য নয়। ভাগবত হ'ল ভক্তের সঙ্গে ভগবানের 

স্তহীন নিতালীলার নির্বারিত ছন্দোময় নতা-_ 

জয়ে পরাজয়ে বিরহে মিলনে 

প্রলয়ে অভয়ে জীবনে মরণে। 


এই সতাটি প্রজ্বলস্ত হ'য়ে ওঠে ভাগবতের ভাব ছন্দ ও 
অনুভবের মিলনযজ্ঞে যার মহাখখতিক এ “ভগবান্‌ ন্বয়ম্‌ ।” 
আমরা সচরাচর ভক্ত ও ভগবানের আনন্দ বিহারের সাক্ষা পাই 
আমাদের ছদয়েই-কম আর বেশি। কিন্তু যখন সে-সাঙ্গা অতাস্ত 
মাবছ। হয়ে আসে তখন মেঘের চক্রান্তে নুর্ষের এশ্বধে আস্ব। রাখা 
হ'য়ে এঠে কঠিন। ভাগবত ভারতের ভক্তদের অন্তজীবনে এসেছে 
সেই আলোর ্বর্ণাক্ষর হয়ে পুরোভাগে দাড় করিয়ে আলোর 
আলে। অবতারীকে । কিন্তু একটি মাত্র রূপে নয়_-অজশ্র রূপে রসে 
ভাবে বিভাবে। এইখানে ভাগবতের বন কীতির একটি প্রধান কীতি। 
কারণ ভাগবতের কৃষ্ণ মহাভারতের কৃষ্ণকেও ছাড়িয়ে গেছেন-_-যদি 
ন। যেতেন তাহ'লে মহাভারতের পরে বাসদেবের ভাগবত প্রণয়নের 
কোনে। সার্থকতাই থাকত ন। ভাগবত-কল্পতরুর হাজারে রসালো 
ফলম্বাদ পাবার সময়ে এই কথাটি বিশেষ ক'রে স্মরণীয় যে তার 
মধ্যমণি আমাদের কাছে এসেছেন শুধু ভগবান্রূপে নয়__সখা, সারথি, 
মন্ত্রী, বন্ধু, বল্পভ, এমন কি সন্তান হয়েও তার সাধ মেটে নি তাই 
ভাগবত অকুণ্ঠে ক'রলেন ঘোষণ! ( ৫/৬।১৮ ) যে, অন্ত অন্ত সাধনায় 
ভগবান নান! রূপে সাড়। দিতে পারেন, কিন্তু কেবল প্রেমের ডাকেই 
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ভাগবতী কথ৷ 


তিনি হন দাস। চরিতামৃতকারও এই কথাই ব'লেছেন ঘরোয়া 
ভাষায় যে, প্রেমের ধর্মই হ'ল প্রেমাম্পদকে মনে করা অসহায় £ 
আপনারে বড় ভাবে মোরে সম, হীন, 
সর্বভাবে হই আমি তাহারি অধীন। 
শ্রীকৃষ্ণের এই ভক্তাধীনতার ছবি ব্যাসদেব ফুটিয়েছেন ছত্রে 
ছত্রে। যে ভীম্ম যুদ্ধে তাকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল তাকেই তিনি এলেন 
শাস্তিমে চরণাশ্রয় দিতে । যে-ড্রৌপদী তাকে ডেকেছিল আত হ'য়ে 
এলেন তিনি তার তারক হ'য়ে-_তার শাকান্ন গ্রহণ ক'রতে, বাহন হ'য়ে 
তার বসনের ভার বইতে। কিন্তু শুধু তক্তাধীনতাই নয় তাই ব'লে। 
যে-রুক্সিণী ভীকে বরণ ক'রল তাকে মৃছু পরিহাসের সুরে ব'ললেন £ 
“ভূমি রাজপুত্রী আমি উদাসী মকিঞ্চন-_সমানে সমানে হয় প্রণয়েরি 
বিনিময়_-তবে কেন সখি আমার গলে দিলে মালা?” অর্জ,ন 
যুধিষ্টিরকে ঝ'লছেন্‌ কেদে যে সে-কৃষ্ণ আর নেই যাকে পরিহাস ক'রে 
মিথাবাদী বলতেও আমার মুখে বাধে নি। এইভাবে ছবির পর 
ছবিতে শ্রীকঞ্চের চধিভাবা চরিত্রের রকমারি রসাল দিক ফুটে উঠেছে 
ভীগবতের চিত্রশালার অজন্র এশ্বধে। এই রসালতার রাজকোষ 
থেকে নান। রত্ুমণি ধার নিয়েছেন ভাগবতের পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা । 
সবশেষে মনে পড়ে তার আশ্চর্য নিলিপ্ততা। যে-যছুবংশের 
তিনি রক্ষক তার ধ্বংসের তিনিই করলেন অনুমোদন ! উদ্ধবকে বললেন 
“তুমি ঠিক বলেছ যাঁদবদের এই ধ্বংসই আমার অভিপ্রেত। ব'লে 
যখন তাদের কুল নিমূ'ল হ'ল, এসে ব'সলেন তরুমূলে দেহ ত্যাগ 
ক'রতে। চোখে ভার উদাস দৃষ্টি, মুখে প্রসন্ন হাসি অথচ অঙ্গের 
আগায় চারিদিক ঝলমল ক'রছে। সে কী রূপবর্ণনা ! আহা ! 
( ১১।৩০২৮) 
বিভরচ্চতুভ্‌ জং রূপং ভ্রাজিষণ গ্রভয়। ন্যয়! । 
দিশে! বিতিমিরাঃ কুর্বন্‌ বিধূম ইব পাবকঃ ॥ 
চারিদিক করি আলো ধূমহীন দীপ্তশিখ। সম 
দিবাকাস্তি চতুভূ'জ ধুলায় আসীন অনুপম ! 
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ভূমিকা 


এমন সময়ে জরা! ব্যাধ মুক্লমুখী বাণে বিদ্ধ করল তীর ম্ৃগারুতি চরণ। 
কাছে এসে দেখে মৃগ নয়__সাক্ষাৎ চতুভূ'জ! পড়ল পায়ে লুটিয়ে । 
তখন কৃষ্ণ বললেন তাকে ( ১০।৩০।৩৯ ) ঃ 

মা ভৈর্জরে ত্বমুত্তিষ্ঠ কাম এয কৃতো হি মে। : 

যাহি ত্বং মদনুজ্ঞাতং স্বর্গ, স্ুকৃতিনাং পদম্‌ ॥ 
ভয় নাই হে নিষাদ, আমার নিধন তুমি সাধিয়াছ আমারি ইচ্ছায় 
ওঠে। বন্ধু ! হেন পুণাফলে তুমি পাবে ঠাই, আমারি আদেশে, অমরায়। 


ধার চরণরেণু-লাভের জন্য দেশ দেশাস্তর থেকে আসতেন যোগী 
মুনি খবি, ধার রাসলীল! দর্শনে স্ব্গবাসিনীরাও হতেন উদ্মনা, ধীর 
লীলাসাধী হবার জন্যে দেবগণও চাইতেন নরজন্ম ( ৫,১৯,২০) 
তাকে হতা। করায় হ'ল পুণা__যার ফলে বাধের লাভ হ'ল হ্বর্গবাস__ 
এ-হেন কল্পনাই কি কোনোদিন এসেছে কোনো কবিপ্রতিভার পরিধির 
মধো ?- যিনি শিশু হ'য়েও বিশ্বরূপ, প্রণতকামদ হ'য়েও ভক্তাধীন, সম্রাট 
হ'য়েও অকিঞ্চন, সবার মধ্যে থেকেও নিঃসঙ্গ, সর্ববন্ধু হয়েও সবার 
অপ্রাপা, অজশ্র-সুখদ হয়েও সুখছুঃখের পার--মনে পড়ে তার দেহ- 
রক্ষার আগে দ্বারকায় এসে দেবগণের সেই স্তবগান £ (১১৬১৮) 
বিশ্বমোহিনী দৃষ্টিদামিনী অধূত কামিনী জায়! ধাহার 
চাহিতে নাথের প্রসাদ দেহের শরণ-উছল আত্মদানে, 
করিত নিয়ত কামনা--তবুও পারে নাই মন মোহিতে তার, 
পারে নি চিনিতে পারে নি জিনিতে অপরাজেয় অনঙ্গবাঁণে ! 
তোমারই একটি চিঠির কথা মনে পড়ে যাতে আমাকে তুমি 
আবার লিখেছিলে সাস্বন! দিয়ে £ 
44485 00 0150956, 1)0৬/16৮61, ড/1)0 52 012 59610210 [001510189 
1025 190 0091 0 0061 ১০৪০--৪11, 0225 006 22000121/0 0810 01 
0096 আ1)0 00 1506 1000৬ ৬110 101191009, 15 2100 ৮০110] [01076 1)9208- 
92199 01) 0001 ০৬ 611) 11012190601 2]] 00৪ 010 9500 1৯. 


রুষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্বমহং ন জানে--[176 0105 216 190 001706 00 
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ভাগবতী কথ! 


_ ভাগবত পড়তে পড়তে তোমার এই কথাগুলি আমার প্রায়ই 
মনে হ'ত এই জন্যে যে যার! কৃষ্কে মনে করে শুধু বেষ্বদের গুরু 
তার! সত্যিই জানে ন! তিনি কী বসন্ত! জানলে তাকে একটি বিশেষ 
সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত ক-বর্গায় কোনে! নায়ক বলে প্রচার করতে 
তাদের বাধত। কারণ কৃষ্ণের সব চেয়ে বড় উপাধি হ'ল তার নিরু- 
পাধিকত্ব ও অসমোধ্বতা (511-057506706106)১ যেখানে যে ভেবেছে 
কৃষ্ণ বুঝি এই বস্তু অমনি কৃষ্ণ হেসে ফস্কে গেছেন, যে-জগ্ভে ভীন্ম 
প্রথমেই যুধিষ্িরকে বলেছিলেন ( ১/৯/১৬) কৃষ্ণ যে কী মতলবে 
কী করেন ভাবতেই বড় বড় মুনি খষি অথই জলে-ত্াকে মেপে 
পাবে কেমন ক'রে ? স্বয়ং ত্রহ্ম। কৃষের এই ছুরবগাহতার কথ বলেছেন 
আরে! হুন্দর ক'রে ( ১০।১৪।৩৮ ) যে, যারা বলে তোমায় জানে তারাই 
জাম প্রভূ, বেশি কথায় কাজ কি? আমি য৷ সত্যি জানি তা শুধু 
এই যে আমার কায় মন বাক্য কেউই পায় না তোমার নাগাল। এ-হেন 
কৃষের "আবির্ভাব হয়েছিল কি মাত্র কয়েকটি ভেকধারীর জন্যে ? 
আমি এখানে অত্যাধুনিকতার গা-জোয়ারি স্থুরে বলছি ন! যে আমর! 
বুদ্ধির ধোয়! দিয়ে যে-সব ভাবকুণুলী স্থপ্টি করি--( যার একটির নাম 
ধরা যাক্‌ ”010191981”- অর্থাৎ যাকে যে-কেউ যে-কোনে! পরিবেশে 
বিনা! প্রয়াসে ছু'তে না ছু'তে বলতে পারবে_-এরই তো নাম সব্জন- 
গ্রাহথ, সার্বভৌমিক !” )-_ কৃষ্ণের সেই সব জগতেই যাওয়া-আসা-_কিনা 
ভিনি অতিস্থবোধ্য পোষমান! ঠাকুর। আমার বলবার উদ্দেশ্ট-_তিনি 
হলেন ভগবানের সেই শ্রেণীর যুগাবতার & ধার শক্তি ও প্রভাব 
সর্ব যুগেই নিজেকে নিত্য নূতন বিভাবে সক্রিয় করে-_য। থেকে প্রতি 
মানবমনই তার জীবনের খোরাক পেতে পারে । তবে এ-খোরাক পাবার 
ছুটি উপায় আছে-_এক সঙ্জানে, আর এক অজ্ঞানে। অজ্ঞানে পাওয়া 
মানে একটু প্রেরণা নিয়েই তু থাকা যেমন জানলা বন্ধ তবু পাখির 


পা পথ পপ আপা 
পপ পোপ পপ ০ শী পপ আস্সস এসপি ৮ পপ, 


(* আমি নিজে বিশ্বান করি তিনি ছিলেন পূরণাবতার-_বৈধব পরিভাষায় যাকে বলে 
“অবতারী”--কিন্ধ ধারা এতটা মেনে নিতে পারবেন ন! তীদের কাছেও ভাগবত 
গ্রাহ বদিও “বুদ্ধয।-_ন চ টাকয়া!।” 


( 28) 








ভূমিকা 


মধ্যে আলো! আসছে চু'ইয়ে চু'ইয়ে। সজ্ঞানে পাওয়া হ'ল তার 
আরাধনা করা-_-মনের সব দেয়ালে জানলা ফুটিয়ে হাট ক'রে খুলে 
দেওয়া দেই আলোর আকাশের পানে। এরই নাম অভীগ্দা__ 
৪5101190107), কোন মহাপ্রভাবকে যথাযথ ভাবে গ্রহণ করতে 
হসলে সবচেয়ে বড় সহায় হ'ল এই উদ্দীপ্তি-_যেকথা ভাগবত পই পই 
ক'রে বলেছেন উপদেশ তথা কথিকায়। এ-অভীগ্স! যাদের নেই তারা 
প্রায়ই তাদেরকে বলে সাম্প্রদায়িক যাদের এ-অভীপ্না আছে-_ঘার৷ 
দূর থেকে সমালোচনা ক'রে তৃপ্ত থাকতে না পেরে ঝ'ণপ দেয় নিষ্ঠার 
সঙ্গে কোন সাধনাকে আকড়ে ধরতে--যাদেরকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন 
“মন্মনস্কা» মতপ্রাণাঃ মদর্থে ত্যক্তদেহিক1:” (১০।৪৬1৪ ) বলেই বলছেন 
উদ্ধবকে £ “যে ত্যক্তলোকধম্নাশ্চ মদর্থে তান্‌ বিভম্যহম্‌ ৮ * 
এই-ই হ'ল এঁশ্বরীয় কাজ-_আশ্রয়দণান। “আমার শরণ নিলে আমি 
তোমাকে সর্পাপ থেকে উদ্ধার করব”__-এ-অঙ্গীকার ভগবান ছাড়। 
আর কারুর মুখে উচ্চারিতই হ'তে পারে ন৷। কৃষ্ণের কাছে নিজেকে 
খুলে ধরার মানেই হ'ল সাম্প্রদায়িকতাকে কাটিয়ে ওঠা_ আকাশে 
_ যে উঠতে পেরেছে দিকৃচক্রবাল তার দৃষ্টিপথের আড়াল হ'য়ে দাড়াতেই 
পারে না। ভাগবতকার অতি উদার তাই বলছেন ; “শ্রন্ধ৷ ভাগবতে 
শাস্ত্রে অনিন্দাম্‌ অন্যাত্র” (১১।৩২৬) অর্থাৎ ভাগবতের ভক্ত হবেন 
নিজধর্মে আস্থাবান্‌ কিন্তু পরমত-অসহিষু ন!। 

কিন্তু আকাশ উদ্দার ব'লেই সেখানে বসবাস এত কঠিন। এইজন্ে 
যে পুথ্থীর টানের কাটান মেল! ভার। আমাদের মন প্রাথ তামসিকতার 
পাতালে বন্ধ থেকে থেকে যে তাকেই বেসে ফেলেছে ভালে! ৷ কাজেই এ- 
ভালোবাসার প্রবল টান কাটাতে হ'লে চাই এমন কোন প্রবলতর টান যা 
আমাদের অভ্যাসের মোহকে জয় করবার শক্তি ধরে। এই শক্তিই 
জোগান কৃষ্ণ এবং একটি খুব সহজ উপায়ে- তার রূপের লোভ দেখিয়ে। 
আমাদের মন সব চেয়ে সহজে পোষ মানে রূপের এ খুবই জান! কথা । 
গুণ বুঝতে দেরি হয় ঝ'লে গুগ্রাহীর সংখ্যা রূপোচ্ছাসীর চেয়ে চিরদিনই 


ীপসপীপিপসসীিস পিসি? বাহ সিসির 


* আমার জন্যে যার! লোকধর্ম ত্যাগ করেছে তাঁদের আমি ভরণ পোষণ করি। 
, 3 


ভাগবতী কথ৷ 


কম--সব দেশে। কিন্তু রূপ এমন একটি আশ্চর্য জাছু যা নয়ন- 
পরিধির মধ্যে আসতে না৷ আসতে হয় “ভাবেতে ভরল তনু হরল 
জ্েয়ান” অবস্থা । তাই ভারতের ধর্ম-জীবনে সবচেয়ে ব্যাপক হয়ে 
এসেছে কৃষ্ণের প্রভাব__আসমুদ্র-হিমাচল। ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর সব- 
চেয়ে প্রিয় জীবনবেদ যে গীতা আর ভাগবত-- শ্রুতি সংহিতাদি নয়-__ 
এ কথা কে ন! জানে? কিন্ত কৃষ্ণের প্রভাব এ-হেন ব্যাপক হ'ল 
কেন? এযে বললাম__তার রূপের জন্যে । আহা কী সে রূপ! 
মনে পড়ে ব্রহ্মার সেই রূপবর্ণনা দশম স্বন্ধে চতুর্দশ অধ্যায়ে। কিন্তু 
সে তার রূপের মাত্র একটি দিক-__মানবতার মধ্ো দেবত্বের সৌদামিনী- 
ছ্যাতি। কিন্ত কৃষ্ণের রূপের বাঞ্জনা সে কত! মনে পড়ে যমুনাতটে 
গোপবালকদের নিয়ে কৃষ্ণের সেই বনবিহার। কিন্তু তাদের বিহার 
হ'লেও আহারো তো! চাই। কাজেই কৃ লোক পাঠালেন কাছেই 
এক যজ্ধের যাজ্ৰিক ব্রাহ্মণদের কাছে। তারা গোপবালকদের 
আজি কানেই তুললেন না। গোপবালকের৷! ক্ষুনমনে ফিরে আসতে 
কৃষ্ণ দ্বার্থক হাসি হেসে যা বললেন তার ভাবটা এই যে বুঝে সুঝে না 
চললে কি চলে? (“প্রহস্য জগদীশ্বরঃ লৌকিকীং গতিং দর্শয়ন্‌ ) যাও : 
দেখি এবারে এ পুরুতরদের অধাঙ্গিনীদের কাছে। বালকের ব্রাহ্মণ- 
দের অন্দরমহলে হাজিরি দিয়ে কৃষ্ণের এ-নিবেদন জানাতে-না- 
জানাতে তারা গুরুজনদের নিষেধ শাসন গঞ্জনা সব ডিডিয়ে চর 
চুষা লেহা পেয় নিয়ে ছুটে এল প্রিয়ের উদ্দেশে যেমন ছুটে যায় নদী 
সমুদ্রের উদ্দেশে মরু গিরির বাধা ডিডিয়ে--“অভিসম্তরঃ প্রিয়ং সর্বাঃ 
সমুদ্রমিব নিম্নগাঃ।” এসে দেখল প্রিয়তমের অপরূপ মৃতি (১২৩২২) £ 


শ্তামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্থ-ধাতুপ্রবালনটবেষমন্তব্রতাংসে। 
বিশ্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমজং কর্ণোপলালককপোলমুখান্ডহাসম্‌ ॥ 
যমুনা উপবনে দেখিল তার! সেই ভুবনবিমোহন প্রিয়ঙ্করে £ 
শ্তামল বরতন্স, বস্‌ন স্বর্ণাভ, চূড়ায় শিথিপাঁখ! চমৎকার ! 
বক্ষে বনমালা, প্রবাল পল্লব লত। অলঙ্কার অঙ্গে ধরে! 
দখিন কর ঘেরি' কণ্ঠ বন্ধুর, লীলাকমল বাম করে তাহার 


( 2০ ) 


ভূমিকা 


হয় আবতিত অহেতু স্থথে যেন! চীচর কেশ দোলে কপোল”পরে! 
কণ্ঠে উৎপল, অধরে মৃদ্হাসি, মরি কী মনোহর রূপবিহার । 
একজন বিখ্যাত ইংরাজ ওঁপন্যাসিক রূপের বিশেষণ দিয়েছেন 
019010178. ভাগবতের পাতায় পাতায় এ-উক্তির সাক্ষ্য । শ্রীকৃষঃ 
যেখানে যাচ্ছেন তার রূপ আনছে ভূমিকম্প। অথচ তবু তারই মাঝে 
অন্তরের অশন বসন শয়ন স্বপন শাস্তি । মানুষের রূপে কখনোই 
রূপের এ-বিকল্প প্রয়োগ হয় না-_অস্তত ততদিন যতদিন সে-রূপ 
মানবিক স্বষমার উধের্ব না ওঠে। কিন্তু কৃষ্ণের যে-রূপ তার প্রধান 
সার্থকতা এই খানে যে সে শুধু-_ভাগবতের ভাষায়_“নয়নৌৎসব” 
নয়, সে চেতনার আরোহণী। এই জন্যেই গোপীরা তাকে বলেছিল 
«অক্ষথতাং ফলমিদং ন পরং বিদাম:” (২১৭) 
নয়নের বহুসাধনার ফল- তাহার শ্রীমুখ, অতুল হাসি, 
আর কোনে ফল আছে কি! জানিনা । সে-রূপখেয়ায় অকৃলে ভাসি। 


অকুলে কুল মেলে সহজে এই রূপেরি খেয়ায়। তাই রূপ হয় 
. সহজেই পারের পারী। অবশ্য রূপ হল কৃষ্ণের সার্বভৌম আবেদনের, 
অজস্র বিভাবের মধো একটি মাত্র বিভাব। ভাগবত বলছে চেষ্টা 
করলে হয়ত ধরণীর ধূলিকণা গোণ। সম্ভব কিন্তু কৃষ্ণ-বিভূতি সব 
গণনার পারে। একথা মেনে নিয়ে তবু বলব যে কৃষ্ণের আবির্ভাবে 
তার রূপ একটি বড় কথা । সব অবতারে রূপের এহেন বিভূতি প্রকট 
হয় নি__যথা। মতম্তঃ কুর্ণ, বরাহ, নৃসিংহ, পরশুরাম । কিন্তু কৃষ্ণের 
(ও তার পরে শ্রীচেতন্যের ) আবির্ভাবে রূপ এসেছে প্রাণের তীর্থ 
হ'য়ে যার স্পর্শ পেতে ন। পেতে প্রাণ ব'লে উঠেছে “অক্ষ্বতাং ফলমিদং 
ন পরং বিদামঃ।৮ আর একথা শুধু যে কৃষ্ণের দেহধারণের যুগেই 
সত্য ছিল তা নয়--সে-রূপের আগমন হ'ল চিরদিনের আসা-_যাকে 
তোমর! বলে! ০০02210€ $9 5095-_আর একথা যে উচ্ছাস নয় তা 
সাধক মাত্রেই জানে ! আমি জানি এমন মানুষকে যার উপাস্ত ছিল 
শিব-_-অথচ তাঁকে কৃষ্ণই দর্শন দিয়ে আপন ক'রে নিলেন। শুনেছি 
তার মুখে--“সে কী রূপ ! আহা!” 


( এ ) 


ভাগবড়ী কথা 


এই কৃষ্ণই হ'ল চিরস্তন কৃ্ণ-_মায়ামানব-রূপে এল শুধু তার 

অঙ্গীকার--ভাগবতের ভাষায়-_“বন্ধুগুরুরহং সখে” (১১/১৯৪৩ ) 
_ ডাকলেন উদ্ধবকে তিনি এই ব'লে £ 

মামেকমেব শরণমাত্বানং সর্বদেহিনাম্‌ 

যাহি সবাত্মভাবেন ময়া স্কা হাকুতোভয়ঃ ॥ 

সকল দেহীর আশ্রয় আমি-_-আর কেহ নাই পারের পারী, 
চাহিলে চরণে পূর্ণ শরণ লভিবে অভয়- অঙ্গীকারি। 
একথা ভাগবতে কৃষ্ণকে বার বার বলতে হয়েছে, সম্ভবত এই 

জন্যেই যে তিনি যে “সর্বত; পাণিপাদং তত সর্বতোইক্ষিশিরোমুখম্ঃ 
তাই কৃষ্ণ যে মাত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর ভক্তের উপাস্ত-_যাদের 
লেবেল 'পরম বৈষ্ণব” একথা সত্য নয় £ কৃষ্ণ যে বিশ্বতোমুখ, সব 
দেবতার মধ্যে দিয়ে তিনিই যে পুজা গ্রহণ করেন, একথার বহুক্তি ক'রেও 
ভাগবত ক্লান্ত হয় নি। এক জায়গায় ভাগবত বলেছেন যে, তরুমূলে 
জলসেক করলে যেমন তার ফল ফুল শাখ| সর্বত্রই জলসেক হয়, 
তেম্নি অচ্যুতকে পৃজ৷ করলে হয় সর্ব-দেবতারই পুজা । অক্রুর 
কৃষ্ণকে বলছেন ( ১০৪০।৯ ) £ 

সর্ব এব যজস্তি ত্বাং সবদেবমহেশ্বরম্‌ | 

যেইপ্যন্াদেবতাভক্তা যচ্ঠপ্যন্যধিয়ঃ প্রো ॥ 

সর্বদেবের ঈশ্বর তুমি সকলে তোমারি করে আরতি . 
নিয়স্তা তুমি তাহারো৷ যে ধলে £ “আন দেবতায় আমার মতি।” 

'একথ। এত ক'রে বলছি কেন তুমি জানে। ৷ এযুগে আমাদের আধুনিক 
মন পরমহংসদেবের ভাষায় “মনের বাজে খরচ” করতে ভালোবাসে 
তাই যখন কৃষ্ণপুজারিণী রাহানা লিখেছিল অত ক'রে যে, কৃষ্ণ-যে এঁতি- 
হাসিক সত্য একথা কেন এ-যুগের লোকে মানতে চায় না-_তখন তুমি 
ঠিকই লিখেছিলে যে কৃষ্ণের সত্যতা! পৌরাণিক না এঁতিহাসিক এ নিয়ে 
মাথা! বকানো নিক্ষল, যেটা অন্ধাবনীয় সেটা এই যে তার আবির্ভাব 
চিরস্তন কি না-_তিনি বৃন্দাবন-বিহারী ছিলেন কি না এ-বিচারে কাজ 
কি আমর! চাই হৃদয়ঙ্গম করতে তিনি আমাদের হছাদয়বুন্নাবনবিহারী 
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কিনা। (+৮/6 ৮211৮ 105 10081 10 1561 ত516 ০, 5৪৫ জাত 
0810 £6£ 20 0101655 1100 016 [10176 8070. ৬152 চ09879 &5 
৪ 10218 10099 10:56 00716 11)00521705 01 6815 060 15170% 112 জা1]] 
81৮5 05 1016 1101716+: 1090 70515001776 11) 00] 10671151600 15 71781 
97০ 12051 10)0%7... 11 [6 2517 2] 00 11681057016 076 15185 ০1 
8665 880 ৮0010 9৪ 00166 1075161016102100,) 


এই-ই হ'ল চিরস্তন কৃষ্ণ যিনি বলেছিলেন £ “সম্তবামি যুগে যুগে” 
__শুধু অবতারের চিম্মায় বিগ্রহে নয়-_নাস্তিক্যের মৃম্ময় আধারে, অধ- 
উদ্মীলিত শিশুনয়নের দৃষ্টিপথে- সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের হাদয়ের 
সংশয়ান্ধকার ঝড় তুঁফানের গর্ভকোষে। “জন্মাষ্টমী”-র অর্থ যে এই-ই 
এ-কথাও তুমিই একবার লিখেছিলে- বোধ হয় তোম!র গীতাভাত্তে। এই 
রকম কত ভাবেই যে তুমি কৃষ্ণলীলার মর্নবাণীকে বঙ্কারিত ক'রে তুলেছ 
তোমার বলিষ্ঠ ভাষার গভীর ছন্দে! তোমার কাছে তাই তো৷ কৃষঃ- 
প্রেমভিখারির। এত কৃতজ্ঞ । আমার নিজের দিক দিয়ে তোমার কাছে 
আমি চিরকৃতজ্ঞ যে ভাগবত পাঠের দিকে তুমিই আমাকে ঠেলেছিলে 
সবপ্রথম, লিখেছিলে ফের সেদিনো £ 4] ৪৮) 9০ 0150 900 10256 ০020 (0 
10৮০ 0182 13177088616 ৬25 6 ঠি56 1১90 11650. ৮101) 118. 2170 
1790 10156 ঠ1)191)00 12091]) 9/10) 110 ৬1167) 51)0 01010, 10179562101 
€০ 106 70016 021) 21) 001 0001৫ 21)0 ৮000 ৮111 16106101১00 [09 810- 
1776 5001 €0 1690 16 ৬116] 900. ৬016 13076... 0516 901075611 06661- 
1৮ 00 701517002, 8170. টং ি)0106 2) 900 111 ঠি)0 2৬৪75001706... 00 
10৮/930, 0911061000106 007 81050101076 6159. 8306 851 100071710, 
£)৮০ 6৮৪15 0017). 
ভাগবতের চেয়ে মহত্তর বেদ আর কিছু নেই তোমার মুখে 
একথা শুনে আনন্দ আমার আরো! গভীর হ'ল কারণ তুমি জানো 
তোমার তীক্ষ বিচারবুদ্ধির উপর শ্রদ্ধা! আমার কতখানি গভীর ! তাই 
তো“্ভাগবতী কথা” ভূমিক! লিখতে হ'ল তোমাকেই নিশান! ক'রে__ 
“মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা-দরদী নৈলে প্রাণ বাচে না।” 
ভাগবত সম্বন্ধে আরো! কত উচ্ছ্বাই যে আমার মনে ভিড় ক'রে 
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আসছে! কিন্তু টাল সামলাতেই হবে। তাই আমার “ভাগবতী- 
কথা”র আদর্শ সম্বন্ধে তুচারটি কথা বলেই ইতি করব আজকের ম'ত। 


প্রথম কথা এই যে “ভাগবতী কথ!” ভাগবতের শ্নোকগুলির হুবহু 
তরজমা নয়। মানে, অনেক স্থলেই তর্জনা মূলানুগ হয় নি। শ্রীঅরবিন্দের 
একটি কথায় আমার মনের পূর্ণ সায় আছে £ “& 02051860170 000 


11609992111 190111)0 (0 01) 01111791] 116 01)00965 : 1১০ 0217 11181561015 
০0৮/]) 1)061) 001 0111 11 176 11195, 


আমার কথা হ'ল এই যে ভাগবত পড়তে পড়তে সময়ে সময়ে 
মনে আমার নেমেছে আনন্দের ঢল ঃ তারই ঠেলায় আমি অবুষ্ঠে 
নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি--যে-পথে আমার ভাব আবেশ আমাকে ঠেলে 
নিয়ে গিয়েছে সেই পথেই চলেছি ন! ভেবে চিন্তে। তাই অনুবাদ 
যেখানে মূলাম্থগ হয়নি সেখানে ছুঃখ বোধ করবার কথা মনেও হয় নি__ 
কারণ এস্ুত্রে আমি চেয়েছি শুধু ভক্তিপথের প্রেরণা! এ-প্রেরণাকে 
নির্ভেজাল ঝলে অনুভব করেছি-_তাই এ-বিশ্বাস আমার আছে যে 
সর্বত্র মূলামুগ না হ'লেও “ভাগবতী কথা” ভক্ত-সমাজের করুণ! থেকে 
বঞ্চিত হবে না। আরো এই জন্যে যে, ভাগবতের মূল ভাবধারা 
আমি কোথাও লঙ্ঘন করিনি। সময়ে সময়ে শ্রীধর স্বামীর বা 
সিদ্ধান্ত প্রদীপকারের বা বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকার শরণাপন্ন হয়েছি & 
কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূলের সরলার্থ গ্রহণ করেছি-_কেন না ভাগবত 
পড়তে গিয়ে আমার চোখে পড়েছে যে, স্থানে স্থানে ভাস্তে মূলের 
সরলার্থ যেন একটু ঝাপসাই হয়েছে। গুরুদেবের কাছেও আমি একথা 
শুনেছি যে অনেক সময়েই টাকাকারর৷ মূলকে ভুল বোঝান তাদের 
মনের কোনে প্রবণতার ঝেোকে। অবশ্য টীকাকরদের ভাষ্য বহুস্থলেই 


০ নি শেপ পেশ শিটাপ্পি পে পপপীপা পা লা 


* কেন হয়েছি তুমি জানে।। ভাগবতে অনেক স্থলেই অনেক কথা উহা থেকে 
গেছে--সেগুলি টীকাকার ধরে দিয়েছেন__পয়লা নম্বর । দোসর! নম্বর £ 
ভাগবতে অনেক শবের নান৷ স্থলে নান! ভাবে প্রয়োগ আছে, থা, “আত্মন্ত। 
এ শবটি ভাবতে কোথাও মন অর্থে বসেছে, কোথাও বা! প্রাণ, কোথাও বা দেহ। 
এ সর স্থলে টীকাঁকারদের ভাষ্যের কারধকারিত। বে খুবই বেশি ব্লাই বাহুল্য । 
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মূলকে ম্পষ্টতর করে__নৈলে তাদের টাকার আদর হবেই বা! কেন 1?- 
কিন্তু তবু তাদের যে ভূলও হয় এ যখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তখন সে-দিকে 
সতর্ক থাকার প্রয়োজন আছে। একথার উল্লেখ করলাম শুধু এইটুকু 
নিবেদন করতে যে ভাগবতী কথায় আমার প্রধান লক্ষ্য ভাগবতের 
সরলার্থের তর্জমা, পাণ্ডিত্য-প্রকাশ নয়! এটুকু মনে রাখলে পাঠকদের 
লাভ বৈ লোকসান হবে না। কিন্তু এছাড়। আমার আরো কয়েকটি 
নিবেদন আছে তাদের কাছে £ 

প্রথম £ ভাগবতী কথায় ছন্দবৈচিত্র্য আমি চেয়েছি কেন না 
ছন্দের বিচিত্রতার মধ্যে দিয়েই ভাবের দোল সুন্দর হয়ে ওঠে । কেন এ- 
বেচিত্রা বাঞ্ছনীয় সে-সম্বন্ধে পরিশিষ্টে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে বলেছি। 

দ্বিতীয় £ ভাগবতী কথার মোটামুটি ছুটি ভাগ; ভাবগভীর 
শ্লোকের তর্জম! ও কাহিনী-চিত্রণ। কাহিনীগুলির সম্বন্ধে আমার বক্তব্য 
এই যে এদের ক্ষেত্রে আমি খানিকট। নিরম্কুশ ভঙ্গিতে চলেছি-_অর্থাং 
কাহিনীগুলির ছবির মধো দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি তাদের মূল 
ভাবটি কি-_কোন্‌ সত্যকে তার! উজ্দ্বল ক'রে ধরেছে। তর্জমাগুলির 
সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে চললেও এতট। নিরঙ্কুশ ছন্দে চলি নি-_মূল 
শ্লোকগুলির ভাবধারার যাঁতে হানি ন হয় সেদিকে সাধাম'ত দৃষ্টি 
রেখেছি । তবে আমার প্রধান লক্ষ্য অনুবাদের সাবলীলতা৷ ও রসালতা। 

তৃতীয় ; ভাগবতী বাণীর অজভ্রতার দরুণ অনেক শ্লোক বা 
কাহিনীই আমাকে বাদ দিতে হয়েছে । আমি চয়ন করেছি শুধু সেই 
সব ভাব ও কাহিনী যাতে আমার মন বেশি ক'রে সাড়া দিয়েছে। 
আমার নিজের মনকে আমি শুধু আধুনিক শ্রদ্ধালু গ্রহিষুজ মনের 
প্রতিনিধি হিসেবেই ধরেছি। তাই ভরস! হয় যে ভাগবতী ভাব- 
সমুদ্রের যে-সব তরঙ্গদোলায় আমার মন ছুলে উঠেছে তাতে সব 
না হোক অনেক শ্রদ্ধালু মনই উঠবে ছুলে। 

কিন্তু তাই বলে একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে, আমার 
চয়নগুলি দিয়েই ভাগবত বিচার্য। বলেছি ভাগবত ভাবের রত্বাকর, 
তার সন্ত পাবে কে? আমার চয়নে আমি আমার নিজের মন ও 
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. রলুচিকেই সম্বল ক'রে ডুবারি হয়েছি-_যে-মণিগুলির রূপজ্যোতিতে 
আমার মন মুগ্ধ হয়েছে তাদেরই তুলে সাজিয়েছি আমার অনুবাদে, 
উপমার, ছন্দের ডালায়.। ভবিষ্যতে আরও রত্ব চয়ন করার ইচ্ছা রইল 
যদি ভাগবতী কথার আদর হয়-__ভাগবতের ভাষায়__“ভাবুক ও 
রসিক”-দের পরিষদে । 

তবু মনে হয় একটা কথা এখানে বল ভালে! যেহেতু আধুনিক 
ভাবুক সমাজে ন! হোক রসিক সমাজে অনেকেই দেখি কথাটি বিস্মৃত 
হন। কথাটি এই !য, ভাগবত সংস্কৃত কাব্যনন্দনে একটি অপরূপ 
পারিজাত হ'লেও ভাগবতের পরম মহিমা এর কাব্যগৌরবে নয়__ভক্তি 
ও ভাবগৌরবে । কাব্যের ছন্দের রসায়নেই সে-ভত্তি তথা ভাব মণিময় 
হয়ে উঠেছে সতা, কিন্ত মনে রাখ চাই যে ভাগবতকার কাব্যরচন। 
করবার আদর্শ নিয়ে ভাগবত রচনা! করতে বসেন নি | নারদ ব্যাস- 
দেবকে যে-মৃছু ভতসন। করেছিলেন সেই তিরস্কারই হয়েছিল মহাকবির 
ভাগবত-প্রণয়নের প্রবর্তন । এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে ধার। জানতে 
চাঁন সারা যেন ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় ছুটি 
একটু শ্রদ্ধ। নিয়ে পড়েন। আর বিশেষ ক'রেই অনুধাবন করেন 
নারদের এই চিরস্তন সত্যোক্তিটিকে £ 

তস্তেব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো৷ ন লভ্যতে যদ্‌ ভ্রমতামুপর্যধঃ | 
তক্পভ্যতে হুঃখবদন্যতঃ সুখং কালেন সবনত্র গভীর-রংহসা ॥ 
( অন্ুবাদ-_৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 

একথার সরলার্ঘ ছাড় একটি নিহিতার্থ আছে যে, মানুষ সর্ব 
প্রকার সুখের ত্বাদ পেয়েও যখন অতৃপ্ত থেকে যায় তখনই সে পুরে।- 
পুরি ফেরে সেই স্থখের খোজে যাকে বিশবত্রক্ষাণ্ডে কোথাও মেলেনা_ 
মিলতে পারে না। কাজেই কাব্যরস সে-রস নয় যা পরিবেষণ করবার 
জন্যে নারদ ব্যাসদেবকে ডেকেছিলেন। তাই ভাগবতকার নান! সুরের 
মধ্যে দিয়েই ক্রমাগত ফিরে আসছেন এই বাদী সুরে যে, ভাগবতী কথায় 
একবার যে রস পেয়েছে সে আর হারাতে চায় না হারানিধিকে-_ 


দপুনবিহাতুম্‌ ইচ্ছেন্‌ ন রসগ্রহো জনঃ।” গীতিতৃষিতের কাছে 
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সুরের যে-মূল্য, মরুতপ্তের কাছে নিঝ রের যে-মূল্য, অভা বক্ষ মাস্তুষের 
কাছে ভক্তির তথা ভাগবতের সেই মুল্য। তারো বেশি। কেন না 
বলেছি, গুমীর সুর কবির ছন্দ প্রভৃতি আমাদের জীবনের সেই আদিম 
অভাব পূর্ণ করতে পারে না যা! পারে ভক্তি। একথ৷ বার বার নান৷ 
বিচিত্র ছন্দে দূপকে উৎপ্রেক্ষায় অলঙ্কারে বলেও ভাগব্তকারের আশ 
মেটে নি। কেন ন! তিনি তো! শুধু কবি ছিলেন না, ছিলেন খষি। তাই 
তিনি টের পেয়েছিলেন যে, আমাদের অন্তরাত্মার গভীরতম ক্ষুধা পাথিব 
ডোগের নয়, বিদ্যার নয়, কমের নয়, সখের নয়, আরামের নয়-_তার 
চিরতৃষ্জার জল হ'ল “মুকুন্দচরণামৃতম্”_কি না ভাগবতী চেতন৷ লাভ। 
এই কথা উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন বড় সুন্দর ক'রে ( ১১,১৪,১৭ ) £ 


নিক্ষিঞ্চন। ময়ানুরক্তচেতস; শাস্তা মহান্তোহখিলজীববৎসলাঃ। 

কামৈরনালবধিয়ো। জুষস্তি তে যক্সৈরপেক্ষ্যং ন বিছুঃ সুখং মম ॥ 

আমার প্রেমে যারা চির-অকিঞ্চন সবারে ভালবাসে শাস্ত প্রাণে 

তার! যে-মুক্তির পরম স্বাদ পায় কামনা-ক্রিষ্ট কি সে-নুখ জানে ? 
তাই ভাগবতে জ্ঞানের সম্বন্ধে, কর্মের সম্বন্ধে, মোক্ষের সম্বন্ধে, 
পরহিত সম্বন্ধে অতি চমতকার বাণী অজশ্রতায় বঝিকমিকিয়ে 
উঠলেও এবং ভাগবতের চরিত্র-চিত্রণ ছন্দকল্লোলে রসিক ও 
ভাবুককে মুগ্ধ করলেও, ভাগবতের গোড়াকার প্রস্বন-17)811) 
5255__ভক্তিরই উপরে ৷ সুতরাং ভাগবতের ভাবধারা বন্মুখা 
একথ। মেনে নিলেও বলতেই হবে যে, ভাগবত সব আগে ভক্তির 
অদ্ভিতীর বেদগান__একথ। মনে রাখতে হবে যে, এ-ভক্তিকে উদ্্বল 
করবার জন্যেই ভাগবত কাব্যের স্তবের ছন্দের আশ্রয় নিয়েছে- গানের 
জন্যে গান করতে চায়নি £ শ্রীঅরবিন্দের ভাবায়--%001 2 101 
৪705 9815, 0৪6 ৪1 1007 0006 [015178515 921:6.৮  এই-ই হ'ল 
ভাগবত-রসের চরম লক্ষ্য-_ভাগবতী কথার পরমানন্দ-পরিবেষণ তার. 
কাব্যরসের মধ্য দিয়ে। ধার! ভাগবতে এই ভক্তির রসটুকু বাদ দিয়ে 
শুধু তার কাব্যরস্টুকু চাখতে চাইবেন তার! অধ্যয়ন থেকে কিছুই 
পাবেন না এমন কথা বলছি না_-( যেহেতু বলেছি, কাব্য হিসেবেও 
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ভাগবত একটি অপরূপ কাব্য ) _কিন্তু ভাগবতের অস্তরতম অমৃতন্যাদ 
থেকে যে বঞ্চিত হবেন এ নিশ্চয়। ভাগবতের পণ্ডিত প্রথম দিকে 
এই কথাটি বোঝেন নি বলেই রাজ! রাজদ্বারে তাকে মৃহ্র্ভংসন। 
করেছিলেন £ “তুমি আগে বোঝে 1” 
তবু কাব্যের প্রসঙ্গ যখন উঠলই তখন একটি কথা বলার 
লোভ হচ্ছে, বলেই ফেলি, আরে! এই জন্যে যে, এখানে ভাগবত 
অপ্রতিদ্বন্বী। কথাটা এই যে, নারী-চরিত্রচিত্রণে ভাগবতের জুড়ি 
মেলা ভার | ধর্নগ্রন্থে-বিশেষ ক'রে যে-গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে 
বৈরাগ্যসাধনের পুর্ণ সমর্থন, যার কেন্দ্রীয় মহাচরিত্রও জন্মবৈরাগী 
স্বভাবনিঃসঙ্গ_-এ-হেন সাধনগ্রন্থে নারী এমন মহিমময় হয়ে 
উঠল কী ক'রে? মামরা অবশ্ট কথায় কথায় উদ্ধত করি আগ্তবাক্য £ 
দ্যত্র নার্য্যস্ত পুজান্তে রমস্তে তত্র দেবতাঃ”_ কিন্ত সত্যনিষ্ঠ সাধককে 
স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতীয় সাধনগ্রন্থে নারীকে কোথাওই 
শুধু যে অভ্যর্থনা কর! হয় নি তাই নয়, অতি রুক্ষ কণ্ঠে বর্জনীয়া বলেই 
প্রচার করা হয়েছে যার চরম হুঙ্কার হ'ল তাকে “নরকম্ত দ্বারম্” ব'লে 
অস্পৃশ্য, ভয়াবহ ক'রে তোলা। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ভাগবতকার 
বৈরাগ্যপন্থী হয়েও নারীকে শুধু যে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন তাই নয়, 
দেখেছেন হৃদয়ের চোখে__দরদের চোখে । তাই না নারীহদয়ের 
ব্থ। বেদনা! আশ। নিরাশ! মান অভিমান--সবই ভাগবতে এমন 
অপরূপ কাব্যমহিমায় মণ্ডিত হ'য়ে উঠল! কাবো নারীর স্থান 
অপ্রতিহত হ'লেও ধর্মসাধনার এলাকায় তাকে এমন সাদরে 
আর কোনে খধিকবি স্থান দিয়েছেন কি ন। সন্দেহ । একথাটি আরে! 
স্মরণীয় এই জন্যে যে, ভাগবতের মূল প্রবত'ন। ভক্তি-সাধনার। এ-হেন 
গ্রন্থে নারীর এমন মহিমময়ী হ'য়ে ওঠা শুধু আশ্চর্য নয়__চোখে না 
দেখলে যে-সব ব্যাপার বিশ্বাস করা যায় না এ হ'ল সেই জাতের 
অঘটন। 
অবশ্য আমি এমন ইঙ্গিত করছিনা যে ভাগবতকার বলেছেন নারী 
সাধন-পথের একটি মন্ত সহায়। ভাগবতকা'র পই পই ক'রেই বলেছেন 
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কাম ভক্তের ভক্তিসাধনার একটি প্রধান বাধা। অথচ তবু ভাগবতের 
কৃষ্ণ তার অদ্বিতীর মহিমায় অপরূপ হ'য়ে উঠতে পারতেন কি যদি 
ভাগবতকার তার গোগীবল্পভ ও রমণীবল্পভ চিত্র না ফোটাতেন? 
ভাগবতের এ-দিকটা নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার কোনদিন আলো” 
চনা হয় নি। তবে তোমার আমার উভয়েরই গুরু *মা”*_ কাজেই 
আমার মনে হয় তুমিও এ কথা বলবে ন! যে নারীজাতির সঙ্গে নর- 
জাতির সেই বিভীষিকাময় সম্বন্ধ গণড়ে ওঠা উচিত যে-সম্বন্ধ আমাদের 
সন্নাসে আদর্শ সম্বন্ধ ব'লে অঙ্গীকৃত হয়েছে। অস্তত আমি এ-কথ৷ 
ভাবতেই পারিনে যে, যে-জাতি আমাদের মাতৃজাঁতি তাকে অস্পৃশ্যবৎ 
দূর্-ছেই করা হোক এই-ই ভগবানের অভিপ্রেত। এ-কথায় আমাদের 
সায় আছে যে রমণীকে কামের চক্ষে দেখা যোগীর পক্ষে অনাচার, 
কিন্তু তাই ব'লে নারীকে সাধনার পথে গ্রীতির বা শ্রদ্ধার চোখে 
দেখলেও “মহতী বিনষ্টি;” হঃবে এধরণের উপদেশে অন্তত আমাদের 
আধুনিক মন বিদ্রোহ না ক'রেই পারে না। 


... এইজন্যেই আমার বিশ্বাস মাধুনিক মনীষীদের মন ভাগবতের নারী- 

চিত্রণে মুগ্ধ হবেই হবে। কী দরদ তার নারীদের প্রতি! তাদের 
মনের প্রাণের কত কথাই না তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তার অপরূপ 
চরিত্রচিত্রণে !_ পড়তে পড়তে স্থানে স্থানে চোখে জল রাখা ভার 
হয়ে ওঠে। শুধু গোগীদের চিত্রেই নয়__যদিও ভাগবত কাব্যমহিমার 
শিখরে উঠেছে গোগীপ্রেমচিত্রণেই বটে-_কিন্তু অন্ত কত অপূর্ব নারী- 
হৃদয় ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে বলো তো! কুস্তা, দ্রৌপদী, রুক্সিণী, 
যশোদা, দেবহুতি, সতী-_-কাকে ছোড়ে কাকে ধরি ? একটি ছুটি ছোট 
ছোট রেখা টানা___অমনি একটি একটি অপরূপ নারীহৃদয় মাতৃহৃদয় 
বিরহিণী হাদয় উঠল ফুটে তার গভীরতম তথ সুক্ষমতম আশ! নিরাশার 
আনন্দ বেদন মশ্রু হাসির স্গিগ্ধ সুরভি, কোমল ব্যঞ্জনা, মোহন মূ না 
নিয়ে! ভাগবতী কথার নান। চরিত্রে আমি ফোটাতে চেষ্ট। করেছি 
এ-ছবি-_কিন্তু তবু চোখের সাম্নে ভাসে কত অপরূপ ছবিই যাদের 
ফোটানো হয় নি! ধরো! দ্রৌপদীর কথা। সে-মহত্ব কি ভুলবার 
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ভাগবতী কথ! 


শোকাত1 জননীর বেদনার পটে ? হৃতম্থৃতার কখ। ভাবতে শুধু আনন্দ 
নয় গৌরব হয় ন! কি? যে-কাপুরুষ অশ্বতাম। তার নিরীহ পঞ্চপুত্রের 
ঘাতক তাকে যখন অর্জন “পশুবৎ পাশবন্ধ” অবস্থায় টেনে এনে 
বধার্থে তীর কাছে হাজির করলেন তখন তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে ব'লে 
উঠলেন 

মুক্ত করো-_যুক্ত করো! করিও না হত্যা এ-নির্বলে, 

জননী ইহার কৃগী, গুরুজায়া আজিও জীবিতা, 

পুত্রশোকে যে-বেদনা সহি” আমি আজ জীবন্মু তা, 

সে-ব্থ! সহিতে যেন ন। হয় তাহারে অশ্রম্জলে। 
একটি শ্লোকে চিরন্তন জননীর পুত্রশোক-বেদনার কী অপরূপ চিত্র 
ফুটে-উঠল নারী-হৃদয়ের কল্পনার পটে 1__ 

“ম। রোদীদস্য জননী গৌতমী পতিদেবত1। 

যথাহং মৃতবৎসাত৭ রোদিম্য শ্রুমুখীমুুঃ ॥ 

হৃদয় ভরে ওঠে না ভাবতে যে এমন খবি আমাদের দেশে 
এমন ভাবে ও কবিত্বে সব্যসাচী হ'য়ে ভারতকে উজ্জ্বল ক'বে রেখে 
গেছেন চিরদিনের জন্যে ? 
আর শুধু কি নারী-হৃদয়ের বেদনা! ? তার হৃদয়ের স্থঙ্মতম আশা 

স্বপ্ন জল্পনার ছবিও ছিল যেন কবির নখদর্পণে। মনে করো লক্ষ্মীর 
ছুখ সমুদ্র-মন্থনের শেষে অষ্টম স্বর্ধের অষ্টম অধ্যায়ে। সুন্দরীর 
কি কিছুতে মন ওঠে ছাই-__একেবারে নিখুঁংটিই তার চাই__ 
আবদার !-_ এতটুকু পান থেকে চুণ খসেছে কি মুখ ভার। স্বয়ম্বরার 
এ-হেন ছবি কি রঘুবংশের কালিদাসও ফোটাতে পেরেছেন? আরো! 
কত ছবি মনে পড়ে--কত ছোট বড় নারীর। মনে পড়ে কুস্তীর 
প্রার্থনা ( ১৮1৪১) £ “আত্মীয় ও সন্তানের প্রতি আমার মমতার ডোর 
ছিয্ন করো”। মনে পড়ে আলুথালু যশোদার দড়ি দিয়ে কৃষ্ণকে 
বাধবার সেবব্যর্থ চেষ্টা। মনে পড়ে কৃষ্ণের মুছু পরিহাসে পতিব্রতা 
রুল্ধিণীর ভীরু মুছণ! কিন্তু এ-ছাড়াও আরে! কত “কাব্যে উপেক্ষিতা” 
এখানে ওখানে উকি দিয়ে সরে গেছে! কিন্তু তবু সেই দু-একটি 
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ভূমিকা 
ক্ষণিক কটাক্ষের চলন্ত ছবিও কবি ফুটিয়ে তুলেছেন ষ্ডার কল্পনার 
পটে কখনো বা বিছাদ্দামের তীব্র উদ্তাসে, কখনে৷ রবিকরের উজ্্বল 
প্রভায়, কখনো ইন্দুলেখার ম্লায়মান আলোয়। এম্নি একটি চলস্ত 
ছবির উল্লেখ ক'রেই সমাপ্তি টানব এনদীর্ঘ ভূমিকার 


অক্রুর তার রথে ক'রে বৃন্াবন থেকে কৃষ্ণ বলরামকে নিয়ে 
এলেন মথুরায়। তখন মথুরাবাসিনীদের কী অবস্থা হ'ল মনে পড়ে? 
আর সঙ্গে সঙ্গে ফুটে ওট৷ সেই চির-চপল বিশ্বকাস্তের বল্পভ ছবি ? 


কাশ্চিদ্বিপর্যগ্ৃতবস্্ভৃষণা বিস্মৃত্য চৈকং যুগলেঘথাপরা; | 
কতৈকপত্রশ্রবণৈকনৃপুরা নাড.্তা| দ্বিতীয়ন্তপরাশ্চ লোচনম্‌ ॥ 
অশ্বস্ত্য একাস্তদপাস্ত সোৎসব। অভ্যজ্যমান। অকৃতোপমজ্জনা:। 
স্বপন্ত্য উথায় নিশম্য নিম্বনং প্রপায়য়ন্ত্যোইমপোহা মাতরঃ ॥ 
মনাংসি তাসামরবিন্দলোচনঃ প্রগল্ভলীলাহসিতাবলোকনৈঃ। 
জহারমত্তদ্বিরদেক্দ্রবিক্রমে। দৃশাং দ্ক্ড রমণা আ্মনোৎসবম্‌ ॥ 
ৃষ্ট মুন; শ্রুতমনুদ্রতচেতসস্তং ততপ্রেক্ষণোৎস্মিতস্থধোক্ষণলব্বমা 1" 
আনন্মূতিমুপগুহা দৃশাত্বলবং হৃয্যবচে জহুরনস্তনরিন্দমাধিম্‌ ॥ 

( ১1৪১/২৫-২৮) 


বটিল মথুরাঁপুরে মুখে মুখে এল এল এ শ্যামল হরি ! 
পুরবাসিনারা ধায় বাতায়নে বিহ্বলা সম--কেহ ব৷ পরি" 
বাছর বলর চরণে, কটির মেখল। ছুলায়ে কঠে কেহ 
একখখনি কম্কণ পরি” ধায় রাজপথে হায় ছাড়িয়। গেছ! 
নীবিবন্ধন খসে-.'অগ্জন একটি নয়নে পরিয়। ছুটে 

একটি নূপুর পরি” কেহ ধায়__বসন ভূষণ ভূতলে লুটে-:. 
ছাড়িয়া অঙ্গরাঁগ কেহ ধায় বিন। প্রসাধনে ন। করি স্নান" 
অশন শয়ন ছাঁড়ি' কেহ ধায়, কেহ ধায় ছাড়ি” ত্তচ্ছদান 
সন্তানে তার রাখি" গৃহকাজ লক্িয়। গুরুগঞ্জনায় 

পুষ্প বিছায় কেহ ব! ধুলায় যেথ। দিয়ে চিরকিশৌর যায়-_ 
ছ্বিরদের সম ছুলি” ছুলি' ন্থে হাসি ঝরে মুখে মরি মাধুরী! 
চাহনি চপলে কমলামোহন ললনার মন করিয়। চুরি! 
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ভাগবতী কথা 


কেহ ছিল পথ চেয়ে বহুদিন শুনি” অনুদিন বধুর কথা, 

লতি” সে-হরির হাসি-কটাক্ষ-নুধা-সিঞ্চন না-বল! বাথ। 

গিদ্ধিয়।-বরি' দৃষ্টির পথে আননময়ে, করি” ধারণ 

শ্রীকান্ত প্রেমপান্থে আপন অন্তরে_-করে আলিঙ্গন । 

কেবল একটা কথা । এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে নারী- 

চরিত্রের উচ্ছলতার মধ্যে দিয়ে ভাগবতকার কোথাও ফোটাতে চান নি 
প্রাণশক্তির উদ্দামতার মহিমা সর্বত্রই দেখাতে চেয়েছেন যে, যে- 
প্রাণশক্তির ধর্ম মনকে তীর্থমুখিতা৷ থেকে ভ্রষ্ট করা সেই একই প্রাণ- 
শক্তি শুধু সুন্দর নয়, পথের পাথেয় হ'য়ে ওঠে ষদি একবার কোনোমতে 
তাকে ভগবন্থুধী করতে পার| যায়! তাই নারীহ্ৃদয়ের সিদ্ধুলীল৷ 
তিনি এঁকেছেন সেই নারীনাথের মহিম! ফোটাতে ধার পুিম1-অভ্যুদয়ে 
রমণীহৃদয়ে প্রেমের জোয়ার ওঠে জেগে । কাব্য তার কাছে হয়েছে 
এ-লক্ষ্যভেদের একটি অপূর্ব সায়কমাত্র, লক্ষ্যরূপে গণা করার কথা 
তাঁর মনেও হয়নি । তার মন-যে ছিল “শরবত তন্ময়” সেই বিশ্বকান্তের 
পরম নিশানার ধ্যানে ধার উদ্দেশে যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ ভক্তের 
অভিসারিক। রাধা-হিয়! গেয়ে এসেছে অশ্রসাগরের নীলকল্লোলে £ 


প্রেমদঞ্চ মে কামদঞ্চ মে বেদনঞ্চ মে বৈভবঞ্চ মে। 
জীবনঞ্চ মে জীবিতঞ্চ মে দৈবতঞ্চ মে দেব নাঁপরম্‌ ॥ 
ইতি। ২০১১৯.৪৫। 


পুনশ্চ। আমাকে এখানে একটু ভূল বুঝবার সম্ভাবনা রঃয়ে 
গেল। তুমি ভুল বুঝবে না জানি, তবু অনেকে বুঝতে পারেন তাই 
পুনশ্চ টানতে হ'ল। 

একথা বল! আমার উদ্দেশ্ট নয় যে, ভাগবতকার নারীকে সাধন- 
পথের বাধ। বলে কোথাও প্রচার করেন নি। কিন্ত যেখানে করেছেন 
সেখানে দেখতে হবে কার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন ও কাকে বলেছেন। 
দশমস্থন্ধে পরীক্ষিতের ছূর্নীতি সম্বন্ধে প্রশ্নে শুকদেব বলেছেন যেটি 
ভাগবতের একটি গভীর বাণী যে, এক নীতি সবার জন্যে নয় এবং ছুর্নীতি 
ব'লে কোনে৷ সার্বজনীন বাঁধাধরা ছাঁপমারা আচরণ নেই-_তেজন্বীরা 
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ভূমিকা! 


ধর্মব্যতিক্রম করেন ও তেজন্বী বলেই তাদের এ-অধিকার আছে 
“তেজীয়সাং ন দৌোষায়”। এ কথা ব্যাসদেব মহাভারতেও বলেছেন 
অন্থুশাসন-পর্বে কুস্তীর কানীন পুত্র-সম্পর্কে যে, কুস্তীর ক্ষেত্রে এতে 
দোষ হয় নি ( কী সর্বনেশে কথ। ! ) যেহেতু 


সর্বং বলবতাং পথাং সর্বং বলবতাং শুচিঃ। 
সর্বং বলবতাং ধর্মঃ সর্বং বলবতাং স্বকম্‌ ॥ 
বলবানের পথ্য সবি হয়, 
বলবানের অশুচি কা ব! মাছে? 
বলবানের ধম অক্ষয় 
বলবানের সকলি ভবে সাজে । 


(অবশ্টা এখানে বলবান্‌ বলতে বান্থবল উদ্দিষ্ট হয় নি-_-আত্মিক 
বলের কথাই বল হয়েছে যে-ভাবে উপনিষদ এ বিশেষণটিকে বাবহার 
করেছেন-_“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”-_-আত্ম তার লভা নয় যে 
নয় বলবান্‌ )। 


মহাবাণীময় সব গ্রন্থেই অনেক সময়ে পরস্পরবিরোধী নীতি 
ব। বিধান মেলে এই জন্যেই যে, মানুষ সবাই এক ছণাচে ঢালা নয়। 
ছোট যাদের দিগন্ত তার! সব মানুষকেই" শিশু মনে ক'রে কিগার- 
গার্ডেনের কথামালার অথব৷ “জয় ব্রহ্ম জয়ে'র অদ্বিতীয় পাঠ দিতে পারে, 
কিন্তু গোপালরূপী সুবোধ-বালকদের জন্যে স্থাপিত অবোধ বিশ্ববিদ্তা- 
লয়ের অদ্বিতীয় শিশুপাঠ হিসেবে ব্যাসদেব ভাগবত প্রণয়ন করেননি । 
এও আমি বলেছি যে ভাগবতের মুল সার্থকতা এর কাবাত্বে নয়__ 
বেদত্বে। এ হেন জীবনবেদে নান! অধিকারার জন্যে নান! উপদেশ, 
নান আতে র জন্যে নানা ওষধ নিদিষ্ট হ'তে বাধ্য-_ন! হ'লে নানা- 
মুখী লোকের মুখ ফিরবে কেন ভাগবতের পানে? কাজেই সেখানে, 
ধরা যাক, অবধূত সন্ন্যাসীদের জঙ্তে মুনিকে এমন বিধানও দিতে হ'ল £ 


পদাপি যুবতীং ভিক্ষুর্ণ ম্পরশেৎ দারবীমপি। 
স্পৃশন্‌ করীব বধোত করিপা অঙ্গসঙ্গত: ॥ ( ১১1৮১৩) 
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ভাগবতী কথ৷ 


অর্থাৎ সাধু; সাবধান 1 


যুবতীর দারুময়ী প্রতিমা ও কতু ভুলে করিও না পরশন তব চরণে £ 
করিলে মজিবে--যথ। মজে করী করিণীর অঙ্জ-পরশনের উন্মাদনে। 


খটকা লাগে বৈ কি-_-ইনি কি সেই ভাগবতকার যিনি 
রাসলীলায় বা কুজার গুহে কৃষ্ণের ফুলশষা-বর্ণনায় দোষ দেখেন নি? 
কিন্ত এখানে আমাদের আধুনিক মন ঘা খায় বোধ হয় প্রধানত এই 
জন্যে যে, আমরা এ-যুগে স্বতঃসিদ্ধের মতন ধ'রে নিয়েছি যে পরম সত্য 
হ'ল এই বাণী যে, সব মানুষই সমান ও পরম মিথ্যা হ'ল সেকেলে 
অধিকারিভেদের বৈষম্যবাদ। কিন্তু বিশ্বরচনার হাজারো ভেদছন্দের 
মধ্যে সামঞ্জস্য-স্থাপনের জন্যেই-যে অধিকারিভেদে পথ্যভেদের ব্যবস্থা 
হয়েছে এই কথাটি উপলব্ধি ন৷ করলে পুরাগ্রম্থের অনেক বাণীই কানের 
মধ্যে দিয়ে মরমে প্রবেশ করতে বাধা পাবে। তাছাড়। আর একটি 
কথাও এ-সম্পর্কে মনে রাখতে হবে £ বে, ভাগবতকার নীতিপাঠও 
দিয়েছেন বটে, কাব্রচনাও করেছেন অজস্র সম্ভারে- কিন্তু 
তবু তিনি শুধু সমাজপতি বা কবিই ছিলেন না--সব আগে তিনি 
রষ্টা ধ্যানী খধি। সুতরাং তিনি তার শিখর-চেতনার উচ্চভূমি 
থেকে দেখেছিলেন যে, সত্যের উপলব্ধি জীবনবিকাশের নানা-স্তরে 
নানান্‌ রূপ নিতে পারে। চেতনার এ-স্তরে সত্যের যে-আত্ম-উদ্মোচন 
ও-স্তরে তার সে-আত্ম-উন্মোচন নয়। তাই কৃষ্ণ ভাগবতে নানা! লোকের 
সঙ্গে নানা ছন্দে কথ! কয়েছেন। ব্রান্ষণপত্বীরা যখন এল অভিসারে 
দিলেন তাদের ফিরিয়ে গুহচর্যাই তাদের স্বধর্ণ ব'লে । কিন্তু ব্রজবালারা 
যখন এল তখন তাদের বললেন : “আচ্ছা, বস্ত্রহরণের পর্বে তোমর। যে 
আমার কথ শুনে লজ্জাবিসর্জন দিয়েছ তাতে আমি প্রসন্ন হয়েছি। এসো 
তোমরা সামনের রাসপৃণিমায় গৃহত্যাগ ক'রে, আমি করব তোমাদের সঙ্গে 
রাস-লীল! 1” নন্দকে দিলেন গুরুর মতন উপদেশ-_কী হবে ইন্দ্রের যজ্ঞ 
ক'রে। অথচ বস্ুদেবের কাছে এমন নিরীহ গোবেচারি সাজলেন যে, 
বন্ুদেব তাকে অজ্ঞ ভেবে তত্বকথ! জিজ্ঞাসা করলেন মুনিদের। 
মুনিরা তো হেসেই খুন: “সাম্নে স্বয়ং বিশ্বভাবন অথচ বন্ুদেব 
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হাতজোড় করছে কি না আমাদের কাছে! তবে এ-ও এ চতুর- 
চূড়ামণিরই চাতুরি ধার এই ব্যবস্থা (১০।৮৪।৩১) £ 
সন্নিকর্ষো হি মত্যানামনাদরকারণম্‌ । 
গাঙ্গং হিত্ব। যথান্থাত্তস্তত্রতো। যাতি শুদ্ধয়ে॥ 
নিয়ত যার কাছে মানব রহে-তার আদরণীয়তার হারার জ্ঞান ঃ 
গঙ্গা তীরে বাস যাঁদের তারা চায় অন্ত জলে হায় শুদ্ধি-ন্নান। 
অঞ্জুনকে উস্কে দিলেন যে, দড্রৌপদীর পায়ে অশ্বথামার মুণ্ড 
উপহার ন! দিলে ভালে। দেখাচ্ছে না, আবার দ্রৌপদী যখন অশ্বখামাকে 
ক্ষমা করল তখন যে-ছ্বার্থক হাসি হাসলেন তার ভাবখানা £ “সাবাস” ! 
উদ্ধবকে বললেন গৃহস্থাশ্রম ছেড়ে বদরীনারায়ণে প্রত্রজা। নিতে, আবার 
নিষ্কাম ভক্ত প্রহ্লাদকে বলা! হ'ল বিয়ে থা ক'রে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা 
করতে । এধরণের উল্টোপাপ্টা কথ শুনলে মনটা 'একটু উদভ্রান্ত হ'য়ে 
যায় বৈকি। অঙ্গন কি সাধে বলেছিলেন : “দোহাই প্রতু, বুদ্ধিকে 
আমার বিহ্বল কোরো ন1!” 
| পড়তে পড়তে থেকে থেকে মনে হ'ত আর একটা ছবি £ 
মহাভারতে শাস্তি পর্বে যুধিষ্টিরের সঙ্গে অঙ্নের তর্ক। যুধিষ্ঠির 
বললেন-_বৈরাগ্যই পন্থা, অর্জুন বললেন : এ কী দূর্ুুদ্ধির কথ! ? 
আপনি রাজা, রাজধমই আপনার পালনীয়__ইত্যাদি। তাতে যুধিষ্ঠির 
শোধ তুপলেন এই বলে যে যদিও £ 
( যুদ্ধধর্মেযু সবেষু ক্রিয়াণাং নৈপুণেষু চ 
ন ত্বয়া সদৃশঃ কশ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিষ্যাতে ) 
রণের পরিচালনে আর কম-অন্ুশীলনে 
তোমার সম নিপুণ বীর মিলে না তিন ভুবনে । 
কিন্তু হ'লে হবেকি £ 
(ধং সুল্মতরং বাচাং তত্র দুপ্প্রতরং ত্বয়। 
ধনঞজয় ন মে বুদ্ধিমভিশক্কিতুমহসি ) 
গল যে তব বুদ্ধি ভাই, ধম অতি হৃপ্ষা, 
তাই আমার বুদ্ধি "পরে হানিলে বাণ রুক্ষ । 
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ভাগরতী কথা 


এই জন্যেই ভাগবতকার ও অন্ত মহাখবিরা .বলেছেন যে শুধু 
কর্মনিপুণ বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়লভ্য তথাজ্ঞান সম্বল ক'রে চললে এমন্ত্রবিং” 
হওয়া যেতে পারে কিন্তু “আ'ঝ্মবিং” হওয়ার আশা হুরাশ্] । 

কথাটা একটু পরিষ্কার ক'রে বলবার চেষ্টা করি কারণ এ-ছুটি 
শকের মধ্যে যে-ইঙ্গিতটুকু আছে সেটি গভীর। ছান্দোগ্য উপনিষদে 
সপ্তম অধ্যায়ে আছে যে, নারদ মুনি চতুর্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, কালতব্ব, 
নীতিশান্ত্র, গণিতশান্ত্র, ভূতবিদ্তা, নক্ষত্রবিদ্ধা ...ইত্যা্দি__এমন কি 
সপপবিষ্ভা পর্যস্ত-_আয়ত্ত ক'রেও দেখলেন যে পেলেন না সেই অমুত- 
স্বাদ যাতে ক'রে অশোক হওয়া যায়। তাই গিয়ে ধনা দিলেন সনৎ- 
কুমারের ছয়ারে £ “এতশত বিদ্যায় বিদ্বান হয়েও আমি বড়জোর 
“মন্ত্রবিং” হয়েছি--“আত্মবিৎ” হ'তে পারি নি আজো । তাই 
আমি শোকমগ্ন। তবে ভবাদৃশ জনের মুখে শুনেছি আত্মবিং-ই 
পারে শোক উত্তীর্ণ হ'তে-_আমাকে নিয়ে চলুন সেই পারে ।”% 
তখন সনংকুমার তাকে একের পর এক পাঠ দিতে লাগলেন- বৃহৎ 
থেকে বৃহত্তর ভূমিকার সত্য সম্বন্ধে। সব শেষে পৌঁছলেন আত্মবিৎ- 
এর ভূমিকায়__যার পরে আর কিছু নেই-_সে-ই হ'ল বিখ্যাত 
“ভূনৈব স্ুখং নাল্লে সুখমস্তি”...ইত্যাদি। 

কিন্ত এই পরম অনুভূতির নাগাল পাওয়া যায় ন! শুধু মনের 
নিদেশ মেনে। কী ভাবে এ-তত্বের অন্তগুট জ্ঞানরাজো ছাড়পত্র 
পাওয়৷ যায় সে-সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তার 115185 10 11)6 1155010 
7116 গ্রন্থের ভূমিকায় আলোকপাত করেছেন। তার গোড়াকার কথ! 
এই যে বেদকে বুঝতে হ'লে তার নানা শব্ধের চলতি অর্থ ছেড়ে 
নিহিতার্থে পৌছতে হবে যাকে গ্রীঅরবিন্দ বলছেন 11707 
09212106” ([7076%1010, ০, ১৬11). এ-উত্তরণের পম্থাও 
আছে কিন্ত সে-পথ তর্কের কাটাবন নয়। ভাগবত বলছেন চিত্তকে 


এ শা্ীশিশিত শি পাশাপাশি 


* সোইহং ভগবে। মন্ত্বিদান্মি নাত্মবিৎ শ্রতং হেব মে ভগবন্শেভ্ত্তরতি 
শোকমাত্মববিদ্দিতি সোহংহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবাঞ্রোকম্ত পারং 
তাররতু '..ছান্দোগ্য (৭1১৩) 
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ও ইক্জিয্নকে বছুসাধনায় শান্ত করলে তবে পাওয়া যায় সেই সতোর 
সত্যকে-_কিন্তু “অসৎ তর্ক” করতে না করতে সে সত্য হয়ে ওঠে 
ঝাপস।।% অন্ঠভাবায়, যুদ্ধে ব কর্মে নিপুণ হ'লে যেমন ধর্মতত্ব বোবা 
যায় না তেমনি বিজ্ঞানে বা বুদ্ধিতে কৌশলী হ'লেই ভাগবতী 
প্রজ্ঞার ভাবগ্রাহী হওয়া যায় না। তোমার ০5৪. 01 0৪ 
[59:0700910191)90-এর ভূমিকায় একথা তুমি তোমার বলিষ্ঠ ও 
গভীর আলোচনায় বড় চমৎকার ক'রে দেখিয়েছ £₹--*- 071 (০1 
016 17709119010] 5011) 0000161) 11170011)6601৬ 2 ৮4110, 15 1101 076 
0101 ৮৪10৫,” যেহেতু “676 00০ 08110 ৬1010] 15 00170901116 05 ৬০০০৩- 
(10706 0166 9110161)1.....4৯5 10116 95 ৬০ 1010411) ৬107 ৬0 476, 
[02108] 2170 076-51060 06185, 5০ 10106 0801) 310) 17) 1116 01760101) 
01116116018] 0197119 15 1801) 21 (1) 0051 01 ৪ 1055 01 ৮1৮10175695 
৪170 ৮109110 0170] ৬৪ 171৬০ 2 07006010626 000 56810 01 10670 ৭12৫ 
17)811)6172,0105, 2, 50866 1106 01786 01015011160 ৬760, 6%001516919 
01681 10016 (.5061555 2110 5621119. 


ূ এই জন্যেই বলেছে প্ভক্ত্যা ভাগবত গ্রাহাং ন বৃদ্ধা ন চ টাকয়। 
__ভাগবত বুঝতে হ'লে ভক্তিরই আশ্রয় নিতে হবে বুদ্ধির বা! টাকার 
নয়। এই ভাবের ভাবুক হ'য়ে ধারা ভাগবত পড়বেন_-“তাকিক ও 
গাণিতিক” মনকে নিরস্ত ক'রে__তার! ভাগবতের ছত্রে ছত্রে পাবেন 
ভারতের শ্রেষ্ঠ মনের সেই আশ্চর্য আলো! যে-আলো! নেমেছে ছায়াহীন 
আলোক-সাম্রাজ্য থেকে । মনের এ-শ্রদ্ধালু গ্রহিষু দিককে বরখাত্ত 
ক'রে শুধু তার উগ্র বৈজ্ঞানিক একদেশদশিতার পারানি নিয়ে ভাগবত 
ভাবসিন্ধু পার হ'তে গেলে তার নানা উপ্টোপাল্টা তরঙ্গে দিশাহারা 
হওয়া অশশ্বীস্তাবী। কারণ অধ্যাত্ম সত্য, ভাগবত সত্য পড়ে না 
সনকীর্ণ নৈতিক বা বৈজ্ঞানিক সত্যের কোঠায়-__একপেশো মন এ- 
সত্যের বহুমুখিতা ও পরস্পর-বিরোধিতার কেন্দ্রীয় সর্বসম্জস 
জ্যোতিকে দেখে অন্ধকার__এ হ'ল অধ্যাত্মনাধক মাত্রেরই একটি 


পি 


৮ তীর সবন্ব_ুল ও অনুবাদ ১৮, ১৯ পৃষ্ঠায় ভষটব্য। 
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ভাগব্তী কা 
বছুলব্ধ অভিজ্ঞতা । একথা শ্রীঅরবিন্দের মুখেও শুনেছি, আর 
একবার নয়--বনুবার। ভার 116 1)1516-এর একটি গভীর 


উক্তি উদ্ধৃত ক'রেই ইতি করব যাকে ভাগবতের বহুমুখী সত্যের 
ভাষ্য ব'লে গ্রহণ করলে ভূল হবে ন৷ £ 
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উপসংহারের পরেই তো সংহার। তাই আর একটি চিঠি উদ্ধৃত 
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শুদ্ধিপত্র 


সংস্কৃত মূল কবিতা। ব। বাংলা কবিতার প্রথম পংক্তি থেকে পংক্তি গণনীয় 


পংক্তি 


১৫ 
৫ 


৪ 


অশ্রন্ধ 


আধার 


ভূতেষ, 

বাযুবুকে 

যদি পায় 
অর্থ 


চর্ণমীয়ুষাং 
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চরণমীয়ুষাং 


স্তা 


মাত 


তর্পণ 


হে শ্যামল ! চিত্র তব যে-বর্ণে ফুটিল 
ভাগবত চিত্রপটে--বণিব কেমনে ? 
ভগবান তার কথা কহেন কেবল 
ভক্তের শ্রবণে, রূপ তার প্রতিভাত 

হয় শুধু প্রাণে তার যে-প্রাণ হয়েছে 
মুছনা-মুকুর প্রেম-শরণ-স্পন্দনে | 
বুদ্ধির আলোকে নয়-_ভক্কিভান্বে শুধু 
ভাগবত-মর্নবাণী হয় মন্ত্রবাণী 

উচ্ছৃদিত ভক্তমনোমন্দিরে। গভীর 
অচন্দ্র নিশীথে দূর অন্বরে নেহারি' 
অগণা নক্ষত্রপুঞ্জ অন্তরের তলে 

জাগে যে-ব্যাপ্তির বিভা-( মনে হয় যবে 
সঙ্গীত লভিল জন্ম তারা-মৌনতায় )__ 
শিহরণে তার মনে পড়ে নাথ, তব 
বহুমুখী আনন্দের কাহিনী সুন্দর, 

কতু নিগ্ধ, মায়মান, কখনে! প্রবল, 

তুঙ্গ হিমাচল কতু, কতু কৃষ্তায়িত, 
ছুর্বোধ জলধি সম-_গৃঢ়, অপ্রমেয় ! 


( 4) 


ভাগবতী কথ৷ 


কে কবে পেয়েছে পার তব হে অপার! 
কে শুনেছে সুর তব হে চিরনীরব ! 
কে জেনেছে প্রজ্ঞা তব হে বালগোপাল ! 
যেথায়ই চেয়েছে মন স্থাপিতে তাহার 
চিন্তার বিগ্রহখানি নীতির মণ্ডপে, 
সহসা পড়েছে ভেঙে সে-বিগ্রহ তার 
তোমার প্রশান্ত হাস্তে স্দর্পহারী, 
গবিত সিন্ধুর ঢেউ পড়ে ভেঙে যথ। 
আকাশের উপহাসে_ অস্কু চায় যবে 
ধরিতে অন্বরে তার মেলি” উমিবাহু ! 
ভাবে কে তোমারে বলে! পেয়েছে ভুবনে 
হে অভাবনীয় !-_ 

“করি? অপরাধ যার 
দুই চক্ষে ঝরে হায় যশোদা-তর্জনে 
শাস্তিভয়ে মুক্তাবিন্দু-_ভয় যারে ভয় 
করে নিত্য” _-গাহে প্রেমে পাগুবজননী ! 
কী অপূর্ব, মনোহর !-ধায় নন্দরাণী 
বাঁধিতে সন্তানে উদৃখলে- আছে কোথা 
কার গৃহে রশ্মি হেন যে বাঁধিবে তারে 
ভুবন বাঁধিল তার প্রেমে যে-মায়াবী-- 
জগতের নাথ হ'য়ে জগতের দাস, 
চিরপিতা হ'য়ে স্নেহভরে চিরশিশু ! 


( 42 ) 


তর্পণ 


হে চিরকিশোর, চরণের লান্তে যার 
যমুনা শিখিয়া৷ তাল ধাইল উজানে, 
শুনিয়া যুরলী যার ধূসর ধরণী 
আনন্দ-কদস্ব-রূপে পুষ্পিল পলকে ! 
হে গোপীবল্পভ, যার তরে সংখাহীন 
সতী বরি' অসতীর কলঙ্ক, সহিয়া 
চরম লাঞ্ছনা, দলি' নীতির মন্দির 
দুর্খতির অভিযানে-_ গাঢ় ব্যভিচারে 
হ'ল পুজনীয়৷ সতীদের শিরোমণি 
মৃতাহীন মহিমায়--ধম্ন যার পায়ে 
চাহিল অধর্নদীক্ষা, অধর্ম লভিল 
বিচিত্র ধর্মের রূপ £ করি" দ্বেষ যারে 
লভিল দানব দৈব-সালোক্য মরণে £ 
রাক্ষসী লতিল দেবকায়া-_দিয়। তার 
বিষস্তন্ত যারে £ তুঙ্গ আদেশে যাহার 
কুরুক্ষেত্র রণধন্নে অপরূপ যোগ- 
দীক্ষায় লভিল নব মন্ত্র সব্যসাচী__ 
বীরত্বেরে করিয়া নিয়োগ নিমিত্ের 
অর্থরূপে সাধিল সংহার ধর্মচ্যুত 

বন্ধু জ্ঞাতি আত্মীয়ের--বহায়ে রক্তের 
সমুদ্র ধরণীতল-_প্লাবনে ডুবায়ে 
অতীতের রাজা নবধ্ন-সংস্থাপনে, 
নব হাসি-বঙ্কার তুলিয়। হাহাকারে ! 


(43) 


ভাগবতী কথা 


পার্থের সারথি রণে, আলয়ে স্বজন, 
শয়নে ভাষণে সখা, সাথী-_পরিহাসে, 
পুণ্যযজ্ঞে_ পুরোহিত, জিজ্ঞাসায়-_গুরু, 
মন্ত্রণায়-মন্ত্ী, প্রেমে চিরভক্তাধীন ! 
দরিদ্র শৈশববন্ধু এল যবে তার 
দ্বারকা-প্রাসারদে--তারে বসায়ে শয্যায় 
করিল চরণসেবা রুক্মিণীর সাথে, 

দিল দান পরে তারে এশ্বর্য অতুল £ 
প্রহলাদে করিল রক্ষা! মেলি? অহ্কখানি 
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে গরলে অনলে £ 
আপন প্রতিজ্ঞা করি' লঙ্ঘন রাখিল 
ভীষ্ষের প্রতিজ্ঞা-_নামি? রথ হ'তে ভূমে 
ধাইল তাহারে মায়াক্রোধে সংহারিতে 
সিংহ যথ। ধায় সংহারিতে মাতঙ্গেরে £ 
তার পরে সে-চিরকুমার যবে হায় 
নিলীন শরশয্যায়-__রাখিল তাহার 
মুমুষু' নয়নে আখি করুণাকোমল 
ভাসায়ে অম্ৃতশ্োতে তারে-_যে তাহার 
শ্রীঙ্গ ভাসায়েছিল রক্তধারে রণে! 
আপনি পুরুষোত্তম হ'য়ে বরিল যে 
বিপ্রপদধূলি লোকসংগ্রহের তরে। 


তর্পণ 


এক হাতে ধ্বংস যার, আন হাতে ম্তুধা, 
এক পায়ে দোলে ক্রোধ, আন পায়ে কৃপা, 
এক নেত্রে রোষ-অগ্নি, আন নেত্রে গ্রীতি, 
সুন্দরে করাল, কি বা কঠিনে কোমল ! 
উপমা-আকুল কবিচিত্ত হিল্লোলিয়। 

উঠে যার কীতিকল! বণিতে ভাষায়-_ 

কত অশ্রুরাগে, কভু বিরহ বাথায়, 

কতৃ হাস্তে পরিহাসে কখনো সমরে, 
সারথধ্যে, সাম্াজো, দৌতো, জয়ে-পরাজয়ে, 
প্রণয়ে বিহারে কভু, কভু অভিসারে, 

কভু নীতিপাঠে এই মহাদীক্ষ! দান 

করি' ছুর্ীতিরে মর্মে £ “যিনি নিখিলেশ 
নিখিলের নীতি নহে নহে তার তরে । 
পাবক যে ধরনে তার, করে সে পাবন 
অপুণ্োেরে উত্তীর্ণ করিয়া ঈন্দ্রজালে 

দীপ্তির উপনয়নে দীপদীক্ষাদানে |” 


হে পাপে অপাপবিদ্ধ, তৃফানে তারকা, 
অকুলে প্রবালদ্বীপ, কষ্করে পঙ্কজ, 
অকিঞ্চন বিশ্বপতি ! সব থেকে তবু 
নিঃম্বের প্রণয়তরে যে নিতা কাঙাল ! 
হে সুন্দর বিভীবণ ! হে অপরাজেয় 
চিরপলাতক ! বলে! কেমনে তোমার 
সাধিবে তর্পণ কবি ? কেমনে গাহিবে 
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ভাগবতী কথা 


বি তব মন্ত্রবাণী ? কেমনে ধেয়ানী 
ধ্যানে পাবে তব মহা মৃতি অচিস্তিত ? 
সিন্ধু বুকে অগণন যত ঝিকিমিকি 
দোলে প্রভাতের লগ্নে--বিভূতি তোমার 
সংখ্যাহীন তারে চেয়ে ! প্রতি আবতণনে 
অবনী আনন্দশঙ্খ ঘোষে যত-_-তব 

ছুটি রাঙ! চরণের নৃপুর-নিকণ 

করে তারে পরাভব। বঙ্কারিত হয় 
বিহঙ্গের কণ্ঠে যত কাকলি কুজন, 

তব শিশুকলোকে হয় বঙ্কারিত 
সে-কোটি কাকলি আরে! মধুর রণনে। 


হে চির-তরঙ্গময় অক্রাস্ত অগাধ ! 
জীবনে বিলাসবন্ধু মরণে কাণ্ডারী ! 
সখ্য পথে সহযাত্রী, বৈরাগ্যে বরদ। 
হে রমণী-রমণীয় নিত্য-ব্রহ্মচারী ! 
আজি নববর্ষে প্রাণে জাগাও প্রার্থনা! £ 
বিশ্বমাঝে যেন তব বিশ্বাতীত বূপ- 
ধ্যানানন্দ-মুধী চিত্ত হয় দিনে দিনে । 
ভাষার অতীত যে-গভীর সত্য ডাকে 
বাশরী-ভাষায় তব, অন্ুসরি তারে 
পারি যেন বিসর্জন দিতে আপণার 
'সব ভাষা-বিড়ম্বণা, সব প্রকাশের 
অহস্কার-সমারোহ আত্মসমর্পণে। 


(46 ) 


তর্পণ 


সর্বশেষে চাই বন্ধু, তোমার চরণে 
অশ্রুল প্রণামে আজ লভিতে তোমার 
প্রেমের একটি কণা, রেণুকার রেণু.__ 
করিয় অঞ্জন যারে নয়নে আমার 
দেখিব বিস্ময়ে ; স্পর্শমণি সম তব 
প্রণয় মৃদ্ময়তারে কেমনে চিন্ময় 
করে লহমায়। 

বন্ধ! পেয়েছি তোমার 
করুণার বু স্পর্শ; কতু দেহস্ুুখে, 
কভু মানসের ধ্যানে, কভু দয়িতার 
অনিন্দিত স্েহধারে, কত অপরূপ 
মাধুরীর মূছ নায়, কভু কবিত্বের 
আকাশ-প্রসারে, কভু ছন্দের শিঞ্জনে, 
কভু সরলতাভরা শিশুর বিশ্বাসে, 
কভূ নেহময়ী বালিকার কালোচোখে, 
কভু বালকের কলভাবে, যৌবনের 
যশোদীপ্ত দিখ্বিজয়ে, কভু মহতের 
ক্লান্তিহীন প্রাণৌদার্ধে, কভু সঙ্ধানীর 
ধীর জিজ্ঞাসায়, সর্বোপরি-_দিনে দিনে 
আপনারে তীর্থপথে লইতে তোমার 
আলোকিত সাম্রাজোর অচিন সন্ধানে, 
নাহি যার আদি অস্ত পুনরাবত ন £ 
আছে শুধু নিত্য নব আশ্চর্য ইঙ্গিত 
অন্রাস্তির অভিমুখে- বহু ভ্রান্তিমাঝে । 
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ভাগবতী কথা 


করেছি জীবনে নাথ ভ্রম বহুবার, 
পূজায় এসেছে আত্মরতি, নিবেদনে 
্বার্থগৃঢ় আকিঞ্চন, ম্মাচার্ষের পায়ে 
প্রণামেও আন্ষালন, সতা-অন্বেষণে 
চাহি” আপনার ইচ্ছাসিদ্ধি--ছাড়ি” তব 
ইচ্ছার চরণে নতি-_জানি জানি আমি । 
তবু অন্তর্ধামী, জানে! তুমিও একথা £ 
তোমারে চেয়েছি আমি শুধু তব তরে 
তোমারি বেদন! যাচি? সম্পদের মাঝে । 
বহু বন্ধু মাঝে বন্ধু, চেয়েছি কেবল 
তোমারে বান্ধবরূপে- আর কারে নহে। 
বহু পিপাসার ছিল বহু শিহরণ, 
শুধু তব তৃষ্ণা ছিল জেগে সেথা বলি 
হয়েছে নির্ঝর-বারি কঠিন পাষাণ, 
ভূষণ__চিতার ভস্ম। ছিল কাছে মোর, 
স্বেচ্ছাবিহারের বহু অবকাশ, শুধু 
শুনি” তব নভোর্বাশি ছাড়ি” মমতার 
কামনা-নিবিড চিরচেনা নিকেতন 
অন্তর উদাসী হ'ল অচিনের পথে 
আধচেন। মনোরথ করিয়া সম্বল, 

ন। জানিয়া___তীর্ঘাতীত তীর্থে বন্ধু তব 
কী চরণ-তীর্ঘবারি লভিব অস্তিমে। 
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তর্পণ 

জানি না কেমন তুমি । শুনিয়। তোমার 
অতুলন ভাগবতী কথ৷ জেগেছিল 
শৈশবে হরাশা! নাথ দেখিতে এ-মান 
মরণের-লোকে তব মরণবিহ্বীন 
বিশ্বরূপ_ লভি” যার কণিকা -প্রসাদ 
যুগে যুগে হ'ল ধরা বৈরাগী, উদ্দাসী। 
দেখিনি তোমারে নেত্রে ; জাকিয়া আল্পন। 
শিশু-জল্পনার পটে-_উঠেছি উচ্ছলি' 
কেন-_ন! জানিয়া। জানে! তোমার বাশির 
মন্ত্র ও মন্ত্রণা তুমি। আমি জানি শুধু-_ 
তোমার মিলন বিনা পাথিব বিহারে 
নাই সুখ, নাই শাস্তি, নাই সার্থকত| | 
তাই প্রাি হে বিচিত্র বাঞ্চাকল্পতরু, 

বরদ অবর্ণনীয় ।__দিও দিও মোরে 

ঠাই শ্ত্রীচরণে তব-_বিশ্ব-বৈভবের 

রাখি না ভরসা আমি। বিশ্ব-পরান্দুধ 
নহি আমি- নহি ছুঃখী, নহি বার্থকাম 
জীবনের দির্বিজয়ে । শুধু প্রভূ আমি 
জেনেছি যে, বিন। তব প্রেম-স্পশমণি 
নিত্য স্বর্ণমুঠি হয় ধুলামুঠি_নাই 
তোমার আশ্রয় বিন কোথাও শাশ্বত 
আশ্রয় এচলাচলে। হুর্ধযোগে আমার 
নাই শঙ্কা : আমি করি শুধু ভয়__পাছে 
অতয় তোমার বন্ধু, না বরিয়া আমি 
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স্পধার বিমৃঢ় মন্ত্র গণি বীর্য বলি'_ 
ভুলিয়। যে, শুধু সে-ই বিলায় অভয় 
কুড়ায়ে অভয় তব যে হয়েছে ধনী। 


চেয়েছি তোমারে নাথ কায়ে মনে প্রাণে 
তাই বুঝি, হে দিশারি, দেখায়ে আমারে 
দিলে তুমি ধীরে ধীরে- কারে বিত্ত বলে 
সত্য বৈধবের। খুলি” নিধুত বন্ধন 
করিলে গ্রহণ মোরে দেব শ্রীগুরুর 
চরণে জড়ায়ে- দিয়ে দীক্ষ। ছন্দোময়ী 
সবসমর্পণমন্ত্রে- জগৎপ্রণামে 

প্রতি জীবমাঝে হেরি' শিবমূতি তব। 


এ-জীবনে যদি হায় সে-মূতি তোমার 
দেখিতে না পাই, চাই এই বর আজি-_ 
অন্য কোনে। মূরতির স্থল প্রসাদে 
না৷ মজে অন্তর যেন। দিও যদি চাও 
হুখ- দিও দিও পরাজয় প্রতিভার, 
চাও যদি এনে। অনাদর সর্বমাঝে, , 
শুধু মোরে লক্ষ্যলীন রেখো তব পানে, 
শুধু তব আলোব্রতী রহে যেন হিয়া 
নুদূরের সূর্যমুখী জীবনে মরণে 
সর্বহারা! প্রশ্নহীন একাস্ত্িকতায়, 
ভাগবত বিকাশের বৈঝব বন্দনে। 


নববর্, জানুয়ারী, :৪৫ 


( $০ ) 


চরণ-বন্দানা 


( লঘুগুরু ছন্দ )৬ 


কান্ত! তব চরণ করি বন্দনা-_ভ্রান্তি দলি' 
যে অমল শাস্তি পরকাশে । 

এস করুণাময় বিভাসি' সে-চরণরবি 
যার মুখ নিশির হুখ নাশে। 


প্রাণমন উছলি” তব চরণস্থুর সাধিবে 
গাথিবে মরম মণি-মালা । 
ঢালিবে দেহ তব চরণযুগছায় প্রিয় 
তার যত তাপন নিরাল! 


মেঘ-অভিমান যত নিয়ত ছুলি' অন্তরে 
চিরস্তন চরণ তব ঢাকে, 

দূর কর ভাতি' অমিতাভ সে-কিরণময় . 
চরণছবি মরণজয়-রাগে । 


নিরখি' মুখকমল তব বেদ তবু চায় প্রড় 
যে-চরণ শরণ-অভিলাষে, 

যার মধু-উৎস বধু নির্বরিল জাহবী 
প্রাথি সে চরণ উচ্্াসে। 


* তৃতীয় স্কন্ধে দেবগণ নারায়ণকে যে স্তব করেন উপজ।তি ছন্দে “্নমাম তে দেব 
পদারবিন্বং...” ভার অনুবাদ ২৬, ২৭ পৃষ্ঠার দেওয়া হয়েছে । এটি গান- সেই 
ভাবেরি অন্গভাবে। 
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স্ব 


বর্হাকল্পং ত্রিভঙ্গং নবঘনরুচিরং শ্টামলং বেণুপাণিং 
চঞ্চংকেশং সহাসং শতদলনয়নং চন্দনাঙ্কাননাজম্‌ । 
লীলাপল্লাবতংসং দিনকরবসনং বিভ্রতং বৈজয়ন্তীং 
গোগীকাস্তং কিশোরং নটবরবপুষং নৌমি কৃষ্ণ ব্রজেশম্‌ । 


কালিন্দীতীরশস্পে নবরবিকিরণে নীপমূলে স্থবাতে 

সবো পাণৌ চ বেণুং কটিতটনিহিতে শুঙ্গযন্টী বহস্তম্‌। 
আভূঞ্জান। সুহস্তিঃ স্থপরিণতফলং চারয়ন্তং মুদা গাঃ 
সাঙ্গোপাঙ্গৈ: পরীতং হলধরসহিতং নৌমি কৃষ্ণ ব্রজেশম্‌ ॥ 


সতব্ধীভূতা৷ প্রকামং খরতরযমুনা বর্ষসংরস্তনীরা 
ত্ক্তাহারং প্রচারে বিনিমিষনয়না ধেনবে৷ হৃষ্টবালা; । 
বল্লবো। ধাবমানা বিগলিতরশন! গুঞ্জিতং মঞ্জুতানং 
শ্রত্ব৷ বেণোধদীয়ং সবললিতমধুরং নৌমি কৃষ্ণ ব্রজেশম্‌ ॥ 


নৃত্যস্তং কালিয়াখা-প্রলয়বিষধরচ্ছ্দভাজ্বি-যুগ্মাং 
যামুদ্ৌঘে বিষাক্তে করপ্ৃতমূরলীং লীলয়া বাদয়স্তস্। 
নাগস্ত্ীণাং সমস্তাঘিধুরনতদৃশাং বন্দিতং কাতরোক্ত্যা 
জাতোংকষ্ঠান্তরলগৈ: সভয়নিশমিতং নৌমি কৃষ্ণ ব্রজেশম্‌ । 
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িগ্ধচ্ছায়। নিকুঞ্জে নভসি দিনগমে নীলকণ্ঠৈ রুবস্তি- 
শ্ছয়োপান্তে তমালৈ: সজলজলধরশ্ছিক্ন-চন্দ্রাংশুজালে । 
দোলার্ঢং সরাধং চপলযুবতিভির্্তদোলং সতালং 


শিঞ্জালঙ্কারনাদৈর্জলজনলভূজৈর্নোৌমি কৃ: ব্রজেশম্‌ ॥ 


বন্দারণো প্রশান্তে বিগতঘনশরং পূর্ণশীতাংশুরম্যে 
নৃত্যস্তীনাং সথীনাং সথরভিতযমুনাবাতবানীরকুঞ্জে | 
আতীরীণাং সরাগৈর্য়নশতদলৈরচিতাঙ্গং নাটন্তং 
রাসোল্লাসে লসম্তং যুবতিশতবৃতং নৌমি কৃষ্ণ ব্রজেশম্‌॥ 


অমিতরুচিরকাস্তিমোহনো  বিশ্বমূর্তে 
জিতনিখিলম্থুরারিম্মোচকে হুর্গতানাম্‌ । 
অখিলনিগমবেছ্চো ব্রন্মভাসোজ্ৰলাঙ্গে। 
জন্রষি জমুষি কৃষ্ণ: পাতু গোপীশ্বরে। নঃ ॥ 


শীবুদ্ধদেব ভট্টাচা 


(53) 
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রাজস্তে তাবদস্যানি পুরাণানি সতাং গণে। 
যাবন্তাগবতং নৈব আঁয়তেহমৃতসাগরম্‌ ॥ 
সর্ববেদাস্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে ৷ 
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নাশ্ত্র স্যাজ্রাতিঃ কষচিৎ ॥ 
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(54) 


ভাগীবতী কথ 


দিনাদৌ মুরারে নিশাদে। মুরারে 
দিনাধে মুরারে নিশাধে মুরারে। 
দিনাস্তে মুরারে নিশান্তে মুরারে 
ত্বমেকো৷ গতির্নস্বমেকো। গতিন?॥ 


অরুণ উষায় তুমি হে মুরারি, 
করুণ নিশায়ে। তুমিই হরি। 
দিনের অধে” যে-তুমি দিশারি 
নিশারে। অর্ধে তারেই ম্মরি 


দিনান্তে নমি তোমারে অপার ! 
তোমারেই নমি নিশান্তেও। 

তোমা বিন৷ বলে। কোথ! গতি কার 
প্রলয়ে কোথায় অভয় গেহ 


( 59 ) 


প্রথম ক্ষল্গা 


বিরহ কমগুল কর লিয়ে, বৈরাগী দোউ নৈন। 
মারগে দরস মধূকরী, ছকে রটে দিন রৈন ॥ 


কবীর হঁসনা দূর করু, রোনেসে করু চীত। 
বিন রোয়ে ক্যো৷ পাইয়ে প্রেম পিয়ারা মীত ॥ 


বিরহ আমার ভিক্ষাপাত্র, নয়ন সে বৈরাগী, 
প্রিয়ের দরশ ভিক্ষা-অন্ন_ শৃন্ঠ ভরিবে না কি? 


কহিল কবীর £ “দূর করে হাসি জপিয়া অশ্রুমালা, 
প্রেমের বধু সে পায় কি জানে নি হায় যে বিরহ-জাল! ? 
-_ কবীর 


ভাগবতী কথ। 


নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং 

শুকমুখাদমৃতদ্রব-সংযুতম্‌। 

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং 

মুুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ। 
(১৩) 


আপক্নঃ সংস্থতিং ঘোরাং যল্লাম বিবশো গৃণন্‌। 
ততঃ সষ্চো৷ বিমুচ্যেত যদ্ধিভেতি স্বয়ং ভয়ম্‌ ॥ 
যৎপাদসংশ্রয়।ঃ সত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ। 
সন্ত; পুনস্ত্যপল্পৃষ্টাঃ স্ধূ স্যাপোহস্বসেবয়া । 

( ১১৫, ১৬) 


প্রীতম স্ন্ধ 


শুকদেবের শ্রীমুখ হ'তে ঝরিল ধরা*পরে 
অম্বৃতময় ভাগবতের যে-বাণী নিঝরে, 
পুণা মহাকল্পতরু বেদের ফলস্ধা : 
মুস্যুহু করিয়! পান মিটাও চির-ক্ষুধা 
রসিক সুধী ভাবুক সবে, শুন হে সমম্থখে 
সাধনপথে সাধনশেবে এ-কথা যুগে যুগে । 
(১৩) 


এ-ঘোর সংসারে মুগ্ধমতি জনও ধাহার নামে হয় মুক্ত পলে, 
ধাহারে করে ভয় আপনি ভয়__ধার চরণ-মআশ্রিত যোগী ও মুনি 
পরশে তাহাদের নিমেষে করে পাপীতাগীরে অমলিন ( গঙ্গাজলে 
ব্ছস্নানে হয় যে-পাপবিমোচন ) পুণ্য কীর্তন তাহার শুনি? 
শৃহ্য কোন্‌ প্রাণ উছসি' উঠিবে না ? নিখিলতাপহর] অমৃতবাদী 
করিয়! পান কোন্‌ শুদ্ধিকামী নাহি গাহিবে £ 
“আপনারে ধন্ঠট মানি ? 
(১১৫, ১৬) 


ভাগবতী কথা 


মঢ় দর্শক জানে ন! নটের শুকুমার অভিনয় যেমন 

কোন্‌ সম্কেতে কিসের আভাস দেয় সে-নটেশ বিচক্ষণ, 

বিনা জ্ঞান শুধু নিপুণ তর্কে তেমনি বচন মনে কেবল 

পায় না কেহই লীলাভাস তার নামরূপে যার লীল! উছল। 

চরণকমলগন্ধ তাহার একাস্তিক প্রাণসাধনে 

সরলের পথে বরিল যে-_শুধু সে জানে অপার চিরস্তনে। 
( ৩৩৭, ৩৮) 


বসনহীনা অঞ্রারা তড়াগে করে স্নান, 
নগ্ন শুক নিবিচল পশিল সরোবরে £ 
অগ্পরার। করে না তবু বসন পরিধান, 
বেদব্যাস আসিলে তারা লাজে বসন পরে। 
শুধায় ব্যাস £ “নগ্ন নহি পুত্র শুক হেন, 
তাহারে দেখি করিছ কেলি তেমনি স্নানরত। £ 
আমারে দেখি' লজ্জামুখী বসন পরে! কেন ?” 
কহিল তার! £ “তোমার মনে এখনো জাগে সদা 
কে নারী কে বা পুরুষ-_তব তনয় উদাসীন, 
নারী ও নরে করে না ভেদ-_ত্রন্ষে মন লীন ।” 
(8৫) 


উধ্ব হ'তে গাঢ় নিয়ে যে-মুখের, চিরোপলন্ধির মিলে ন দিশা 
তাহারি তরে স্ুযী সাধন সাধে, বৃথা বিষয়স্থখ আশা হঃখ প্রায় 
কালের নির্দেশে আসিয়। যায় ফিরে, মিটে কি ভোগে কভু কামনাতৃষ! ? 
শুধু মুকুদ্দের চরণালিঙ্গনে জন্ম হ'তে জীব মুক্তি পায়। 

( ৫1১৮, ১৯) 


প্রথম স্ব 


ত্রিবিধ ভাপ জীবনে সেই কর্মে দূর হয় 
ভাবিত যাহা এ্শভাবে-__আত্মপর নয়। 
সেবনে বার এ-দেহ হয় রা জর্জর 
অন্গপানের সাথে মিশালে হয় সে রোগহর । 
তেমনি যত কর্ম বাধে কর্সফলে নরে 

বাধন নাশে সমপিত হ'লে পরাৎপরে। 
ভগবানের গ্ীতির তরে কর্ম সাধি যবে 
ভক্তিপৃত জ্ঞানেরে পাই তাহারি বৈভবে। 
শিষ্ট করে কর্ম লতি” আদেশ বিষ্ণুর 
জপিয়। নাম, ম্মরিয়া রূপ, গাহিয়। তারি স্থুর | 


( 01৩২-৩৬) 


ব্যাসের প্রতি নারদ £ 
শ্রীহরির পদাম্বজ করিতেছিলাম ধ্যান আমি 
অশ্রুনেত্রে বিরহবাথায়-_হেন কালে অন্তর্যামী 
দিলেন দর্শন তার ভাবে-অতিভূত মোর মনে, 
সেই অপরূপ প্রেমশিহরণে আনন্দপ্লাবনে- 
মগ্ন মম্ঘতলে মোর হ'ল লীন সবভেদজ্ঞান 
উপাস্য উপাসকের-__-অবর্ণ্য সে-চেতনা অম্লান! 
তার পরে সেই আবির্ভাব হ'ল অন্তহিত হায়, 
না দেখিয়া সে-অশোক রূপ আমি তীব্র বেদনায় 
উঠিয়া আসন হতে করিলাম তারে অন্বেষণ 
অতৃপ্ত শিশুর ম'ত অন্তরে বাহিরে অনুক্ষণ। 
শুনিলাম সুগস্তীর নেহময় স্বরে সাম্বনার 
কে যেন কহিল £ “বৎস, এজন আমার দেখ! আর 


€ 


ভাগবতী কথ! 


লভিবে না মতে তুমি ৷ স্ুছূর্মভ আমার দর্শন £ 
বিনা পুর্ণচিত্তশুদ্ধি যোগী খষি সুচির-মিলন- 

বর 'নাহি পায় মোর। দিয়েছি দর্শন একবার 
জাগাতে আকাঙ্ক্ষা তব। চাহে নিত্যমিলন আমার 
যে একাগ্রচিত্ত সাধুগণ-_তারা সাধে ধৈ্যব্রতে 
সর্বকামনার লুপ্তি হৃদয়ের সর্বস্তর হ'তে । 


( ৬১৭--২৩) 


ভব-পারাবারে লালসা-তুফানে কাদে যারা দিশাহারা 
প্রীহরির লীলাকীর্তনে পায় সাক্ষাৎ তরী তারা । 

যম প্রাণীয়াম ধান ধারণার পথে বছ সাধনায়. 
কাম লোভ আদি রিপুর পীড়ন হ'তে লভি' মুক্তিরে 
বনু অসাধা-সাধনেই তবে যোগী যে-শাস্তি পায় 

শুধু মুকুন্দসেবায় ভক্ত তাহারে জিনে অচিরে । 


( ৬৩৫, ৬৬ ) 
শ্রীকৃষের প্রতি কুস্তী ঃ 

যে-লীলারে নাথ দেখি এ-নয়নে, তাহার অন্তরালে 
আসীন যে-লীঙানিয়ন্তা-_যার গুঢ় অলক্ষ্য তালে 
চলে এ-প্রকৃতি, সে-আরদদিপুরুষ তোমারে প্রণাম করি 
অন্তরে তুমি অন্তরযামী, বাহিরেও তুমি হরি । 
নয়ন যখন মুগ্ধ নটের দেখি” রূপ অভিনয়, 
নটের রূপ যে স্বতন্ত্র_-তার পায় কি সে পরিচয়? 
তেমনি যখন মুগ্ধ আমর! দেখি নাথ, তব মায়া 


দেখি না তোমারে মায়েশ, এ-লীল যাহার কায়ার ছায়।। 


যুগ যুগ ধরি" তপসা। করি' যারা নির্মলমতি, 
তারাও তোমার জানে ন৷ স্বরূপ যোগী খষি মুনি যতি। 


৬ 


প্রথম স্বন্ধ 


হেন অপরূপে কেমনে স্বরূপে চিনিব অবল! আমি”? 
তবু চাই দেখা-_তক্তি,আমার স'পিতে চরণে স্বামী ! 
নমো নমো প্রতু কৃ তোমারে বাসুদেব নমো। নমে!। 
দেবকীতনয় নন্দহুলাল, নমে৷ নমো৷ নিরুপম | 
নমো পন্কজনাভ প্কজমালী ! ভ'রে ওঠে বুক 
নমিতে তোমারে পন্বজাক্ষ, পদ্ষজপদযুগ । 
মুক্ত করেছিলে জননীদেবকীরে কংসকারাগার হস্তে যেমন, 
পুত্রগণ সহ আমারে বহুবার করেছ ছুখ হ'তে তুমি তারণ,__ 
অগ্নি হলাহল দৈত্য রাক্ষস দযুতসভায় ঘোর বনবাসে, 
দারুণ মহারথী আক্রমণ হ'তে ত্রৌণি-অস্ত্রের সন্ত্রাসে । 
তাই এ-প্রার্থনা জানাই শ্রীচরণে £ বিপদে যদি তব দরশ পাই 
বিপদে রেখো মোরে জনম জনমান্তরে হে নাথ, আর কিছু না চাই। 
চাহি না সম্পদ স্ুরূপ কুল মান--্্রীমস্তের৷ ভবে গরবে হায় 
' পারে না ডাকিতেও তোমারে, শুধু নাম অকিঞ্চনই তব পরশ পায় 
অকিঞ্চনই যার বিত্ত, এ-লীলায় ত্রিগুণাতীত প্রভু আত্মারাম 
মুক্তিদাতা, চিরশানস্ত অনাহত-_রাতুল শ্রীচরণে তব প্রণাম । 
লীলার পার তব চির-অচিস্তা হে কেহ কি পায় কতু যাহার নাই 
ভূবনে দয়িত বা শত্রু কেহ?-_তবু পক্ষপাত তব আমরা চাই-_ 
জন্মরহিত-যে জনমে যুগে যুগে পশুরো বিগ্রহে তবু- সেথায় 
সে-হীন রূপ ধরি তারেই অন্ুকরি' পরমানন্দে যে রাজে ধরায়! 
হৃদয়ে জাগে নাথ আজিকে তব সেই জননীভয়ে ছুটি ভীত নয়ন 
করিয়৷ অপরাধ লভিবে আজি কোন্‌ শাস্তি ভাবি' ম্লান$নত আনন-- 
কি ছবি অপরূপ ! অশ্রসাথে কালো৷ কাজল মিশি' ঝরে ! ভয়ও যারে 
নিয়ত করে ভয়-_-তাহার একী ভয় ! তোমারে ভাবিতেও মন যে হারে ! 
পাশ, যহুকুল তোমারি গৌরবে গরবী__তোম। বিনা সবে অনাথ, 


ণ্‌ 


ভাগবতী কথা 


যেমন প্রাণ বিন! দেহের ইন্দরিয়_শূর্যহার। বলে! কোথা প্রভাত ? 
তোমারি নাথ ধজ-বজ, -অন্কুণ অসীম চরণের নুখছায়ায় 
রেখেছ বলি' শোভে রাজ্য আমাদের, 

তোমার তিরোধানে শোভা কোথায়? 
নিখিল জনপদ, রসাল ফল, ফুল ওষধি গিরি বন নদী সাগর 
তোমারি নয়নের আলোকে মঞ্জরে হে চিরবিকাশের দীপস্কর ! 
শেষ এ-প্রার্থনা তাই জগন্নাথ ! - ছিন্ন করো৷ মোর মমতাপাশ £ 
গঙ্গ। যথ৷ ধায় সাগরমুখী-_-হোক তোমাতে শুধু মোর প্রেমোচ্ছ্বাস। 

(৮১৮-২৭, ২৯-৩১, ৩৮৪২ ) 
পাগুবদের প্রতি ভীম্ম £ 

পবন-পরাধীন যেমন জলধর, তেমনি ছুখস্থখ কাঁল-অধীনঃ 
তুচ্ছ কীট হ'তে ছত্রপতি চলে কালেরি নির্দেশে রজনীদিন । 
নহিলে যেথা রাজ! ধর্মমত, ভীম যেথায় গদাপাণি অকুতোভয়, 
ধন্গুক গাণ্ডীব, ধানুকী অঞ্জন, কৃষ্ণ সখা_সেথ! বিপদ রয়? 
শুনাব কোন্‌ বাণী জ্ঞানের হে রাজন্! হরির লীল। কেহ জানে কি হায়? 
মনীধী যোগী কবি মুগ্ধ বিশ্ময়ে যাহার স্বরূপের জিজ্ঞাসায় ! 


( ৯/১৪-১৬ ) 


জ্বীকৃষ্ণের প্রতি শরশব্যায় ভীন্ম: 


( পুষ্পিতাগ্রা ছন্দ ) 
আপনি রহি* ষে আসীন নিত্যানন্দে 
করে জীবনসিম্কু উছল খর তরঙ্গে, 
বিগত-তৃষণা অন্তরে প্রেমমন্ত্ে 
তারি চরণতীর্ঘ যাচি আমি নিঃসঙ্গে। 


[ঞ্ 


রী 


শুনি? 


শুধু 


প্রথম ক্ষন 


 ত্রিভূবনে যার ঝলে অপরূপ বর্ণ 


গীত-অন্বর কম কুস্তল কান্তি, ! 


সুন্দর নীলতম্ু যে চিরশরণা 
প্রাথি চরণে মরণমিলনশাস্তি ! . 


বহিল রণে তুরঙ্গ-ধূলি যে অজে, 
মুখমণ্ডলে মঞ্জুল স্বেদবিন্দু ! . 
আমারি শায়কে ক্ষতবিক্ষত অঙ্গে 
আমারে চরণ দিল সে-করুণাসিন্ধু ! 


আলোক-দিশারি আধার কুরুক্ষেততে 
যাহার তুঙ্গ গীতার গগনশঙ্ঘ, 
মলিন ক্রেব্য লীন__সে-অরুণনেত্রে 
নয়ন--তাহার চরণে আমি অশঙ্ক। 


নিজ প্রতিজ্ঞ করিল যে-হরি লঙ্ঘন 
আমার প্রতিজ্ঞারে না করিতে ভঙ্গ । 
চক্রহস্তে ত্যজিল তাহার স্যন্দন 
সিংহের সম সংহারিতে মাতঙ্গ, 


আমারি তীন্ষ শরজালে শ্রোণিতাক্ত 
ধাইল যে রোষে করিতে আমারে ধ্বংস, 
'আজি সম্মুখে দাড়ায়ে সে-করুণার্রঁ 
তনুতে আঘাত করিম আমি ন্বশংস। 


৪ 


ভাগবর্তী, কথা 


চিনিয়৷ যাহারে জিনিল পার্থ বন্ধন, 
শুধু দরশনে যার রপাহত উদ্ত্রান্ত 

সবে অস্তিমে. লভিল স্বরূপনন্দন, 
যাচি চরণে তাহার শরপাগতি একান্ত । 


রবি থা কোটি আখির জ্যোতিনিয়স্তা, 

রহি*, আপনি অদ্বিতীয় অলিপ্ত মুক্ত, 
কোটি হৃদে দোললীলার যে অনুমন্তা, 
লভি' সে-একেশে মোর সব ভেদমোহ লুপ্ত । 
(৯/৩২-৩৯, ৪২) 


নিয়ে শ্রীকৃণ দর্শনে অলিন্দচারিগী 
কুরুরাজরমদীদের জন্ধন। : 


করিল যে নামরূপের স্জন অগণন স্বীব হ'য়ে, 
আপন ছন্দ করালে। প্রণীত খষির মন্ত্র লয়ে, 
মায়া ধার ঢাকে জীবের চেতন।, প্রকৃতি শক্তি ধার 
লীলার নিলয়-_ইনিই সে-বিদ্ু কৃষ্ণ জগতাধার। 


বিবেকী যোগী তপক্থীরা জিনি' প্রাণবায়ু ইন্দ্রিয় . 
ভক্কি-অমল উদচ্ছাসী চিত্তে লভে ধারে বরণীয়, 
তমুমন হয় শুদ্ধ নিমেষে করুণাপরশে ধার 

ইনিই সে চির-অচিন্ত্য নাথ কৃষ্ণ জগতাধার। 


১ 


প্রথম স্বন্ধ 


জ্কতি সংস্থিত! প্রেমের, জ্ঞানের বন্কারে স্বর্গীয় 
বছি' আনে ধার শুভবাদী মনোমোহন অতুলনীয়, 
বিশ্বের ষিনি অষ্টা, হস্তা, তারক, কর্ণধার 
চির-অলিপ্ত- ইনিই সে-প্রডু কৃ জগতভাধার । 


অধম হ'লে বুখ্খিত যবে নুশংস রাজগণ 
তামসমগ্ন- কীতি-অরুণে উজলি' যে ত্রিভুবন 

ধরে নরতগ্চ হ'য়ে দয়া-রূপ-সতোর অবতার 

যুগে যুগে সখী, ইনিই সে-ত্রাত। কৃষ্ণ জগতাধার। 


রমনীজনম বাথাসম্বল, পরাধীন, হুবল, 

করিল তারাই এ-অকৃতার্থ কুলের মুখোজ্ছল 

হৃদয়ে যাদের আনন্দমণি মিলায় অপারে পার 

আলয়ে যাদের প্রেমের অতিথি-_কুষণ জগতাধার । 
( ১০২১--২৫,৩০ ) 


দ্বারকাবাসীদের শ্রীকৃকস্তব 
চরণকমল নমি হে অমল, দেবতাও যেথা পড়ে লুটায়ে, 
সব মঙ্গল বেথা! সঞ্চিত-_ মহাকাল যার বিধান বাহে । 
তুমি অখিলের অনৃতনিধান, 
মাত! পিত। নাথ বন্ধু মহ্তান, 
কৃতার্থ মোরা ওগো! গরীয়ান লোকগুরু, তব করুণাছায়ে। 


৯১ 


ভাগবতী কথা 
ছালোক যাহারে দেখি" দূর হ'তে কাছে আসিতেও শঙ্কা নানে, 
তাহারি নয়নে মিলাই নয়ন-__হেন গৌরব কেহ কি জানে ? 
ওগো! প্রেমহাস ! তব সুখহাসি 
নিরখি' আমর! আনন্দে ভাসি, 
তব পরিমলে পরাণ উদ্াসী-_না-জানিতে পায়ে যায় বিকায়ে। 


মিলনে শুধু নও নিরূপম---বিরহেও তুমি অতুলনীয় ঃ 
আধারে আলোকে অপরূপ সাথী, জীবনে মরণে অদ্বিতীয় ! 
তুমি যবে থাকো দূরে প্রিয়তম, 
পল মনে হয় কল্পেরি সম, 
রবিহার। জীখি কাদে নিরমম অন্ধ পাতালে পথ হারায়ে। 
(১১৬৯) 


দ্বারকাবাসীদের শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ বর্ণন। £ 


অঙ্গ ধাহার লক্ষ্মীর ধাম__ধাহারে ছ্বারকাবাসী 
নিতা দেখিয়া তবু অতৃপ্ত ছিল সে-রূপের আশী:. 


কমল ধাহার বক্ষে অচল। লভিয়া৷ চিরাশ্তয়, 
প্রেমিক লভিল চরণাম্থুজে তীর্ঘ সারাৎসার, 
লোকপালগণ লভিল যাহার বাহুযুগে বরাভয়, 


প্রথম স্বন্ধ 
যে-অতুলনীয়৷ মোহিনীদলের রূপ কটাক্ষ হাসি 
গৃঢ় ইঙ্গিতে হ'য়ে বিহ্বল পিনাকীরো! হাত হ'তে 
স্থলিত পিনাক-_কুহকে তাদের যারা তবু কোনমতে 
পারে নি মোহিতে বারেকো যাহার মন-_যে-চিরউদ্দাসী, 
অবোধ মুগ্ধ মানব মুক্তসঙ্গ সে-ঈশ্বরে 
সঙ্গবিলাসী মানব-দোসর গণিত ভুবন'পরে ! 

(0১১২৬ ২৭, ৩৭, ৩৮) 


যুধিষ্ঠিরের প্রতি অর্জন £ 


নাই হে মহারাজ, বন্ধু হরি আর আমারে বঞ্চিয়া গেছে সে চলি' 

দেবত! হেরি' যাহা মানিত বিস্ময়-_সে তেজ হরি' মোর লুকালে! বলী ! 
নিখিল মনে হয় নয়নে আজি মরু-ম্লান অসুন্দর_ যেমন হায় 

 দেহেরে মনে হয় শ্রীহীন শব-_যবে প্রাণের নিশ্বাস লয় বিদায় ! 
যাহার বলে আমি দ্রপদসভামাঝে লক্ষ্যভেদ করি”, অমোঘ বাণে 
প্রবীর রাজাদের করিয়। পরাভব জিনিনু কৃষ্ণারে বিজয়যানে, 

প্রতাপে যার দহি' গহন খাগুব ফিরায়ে দিন্ু তারে অগ্রিকরে 

সদেব দেবরাজে বিমুখ” বাহুবলে-_সে-সখা৷ নাই আর অবনী'পরে ! 


যে ছিল পাশে বলি' রচিল ময় সেই অতুল রাজসভা নাট্যশালা। 
যজ্ঞ রাজশুয়ে দেশদেশাস্তর হ'তে ভূপতিগণ আনিল মাল, 
লভিয়া যার তেজ বধিল ভীমসেন দিপ্বিজয়ী জরাসন্ধে রণে 

মুক্ত করি” নিরানন্দ রাজগণে- বন্দী ছিল যারা তার ভবনে 
চরণ স্মরি+ যার অশ্রুমুখী তব মহিষী দ্রৌপদী 'কোথায় হুরি' 
বলিয়। লাঞ্ছিত! কাঁদিলে বৈদেহ আবির্ভাবে তারে বাস বিতরি 


৯ 


উাগবর্তী কথা 


লজ্জানিবারণ করিল যে সভায়-_ছুঃশাসনাদির শাস্তি পরে 
যাহার মন্ত্রণে সাধিয়াছিম্ন মোরা_ আজি সে গেছে চলি' লোকার্তরে । 


আদিল যবে লয়ে অযুত শিশ্ঠু সে-ক্রোধন দুবাসা আচস্থিতে 

প্রেরিল ম্থুযোধন যাহারে ছলে-_শাপে তাহার আমাদের সংহারিতে, 
'তারণ করো? বলি' ডাকিলে দ্রৌপদী আসি" যে শুধু শাক-অঙ্প তার 
গ্রহণ করি' সেই অযুত অতিথির মিটালো! ক্ষুধা পলে চমতকার, 
আহবদুর্মদ ভীন্ম-প্রোণ-কুপ-কর্ণ-শলোর বাহের মুখে 

দৃষ্টিপাতে নাশি' তাদের বল ছিল আমার সারথি যে ছুঃখে সুখে, 
শক্রশর করি' ব্যর্থ রাখিত যে কবচ-করুণায় চাকি' আমায় 
প্রহলাদেরে যথা রাখিত নরহরি-__£স-সখা৷ নাই আর এ-বনুধায়। 
ধাহীর শ্রীচরণ করিয়া আরাধন মুক্তিকামী পায় পার অপারে, 

কুমতি আমি তারে সারথি চেয়েছিম্্ সে-পাপে বুঝি আজ হারাছু তারে! 


হাদয়ে জাগে কতমঞ্জু পরিহাস স্পেহের সম্ভাষ-_ পার্থ. প্রিয়, 

হে অঙ্কুনি, সখা, পাগু,নন্দন,__বরায়ে প্রতি ডাকে কত অমিয় ! 
সাথী যে ছিল মোর শয়নে আলাপনে ভ্রমণে সম্ভোগে সাঝবিহানে, 
ফুটিত সে কী হাসি বলিলে-_-প্রভূ, কত সতাবাদী তুমি জগত জানে! 
জনক তনয়ের স্খলন যথ। সয়-_সখার ক্রুটি সখ! সয় হাসিয়া 
তেমনি সে-মহান্‌ লক্ষ অপরাধ সহিত হীন মোরে ভালবাসিয়া ! 
যে-আমি একদিন তাহার বলে বলী ছিলাম সংগ্রামে অপরাজেয় 
সে-আমি আজি হায় শ্রীহীন নির্বল শৃন্য-হাদি, অবসর-দেহ ! 
কৃষ-পরিজনে দন্যু গোপগণ করিতেছিল পথে গীড়ন যবে 
খলিত-গাণ্ডীব এসেছি আমি আজ মানিয়া পরাজয় অগৌরবে ! 
রয়েছে সবি- সেই রখ, ধন্ুর্বাণ, অশ্ব গজ ধন-_ শুধু সে বিনা 
ভশ্মে আছতির সম যে সব রঠি আজিকে মনে হয় অর্থহীন! ! 


১৪ 


প্রথন স্ব 


সতের প্রতি খষি শৌনক £ 


বলে মহাভাগ, বলে। সে কাহিনী যদি সেথা থাকে কৃষ্কথা, 
অথবা তাদের-_ যারা পেল তার চরণকমলমধুর স্বাদ । 

ক্ষণিক মানব-পরসায়ু হায়, শুধু শ্রীহরির সুধাবারত 
শ্রবণীয়-_আর যত আালীপন বুথ! কাল-বায়-__মায়া-প্রমাদ। 
মূঢ়মতি যারা, জাগেনি আজিও, তারাই দেখেও দেখে না হায়-_ 
অমূল্য এই মানবজনম -_জাখি না মেলিতে বহিয়। যায়। 
দিনগুলি কাটে ব্যর্থ কর্মে-_ধার তরে কাজ তারেই ভুলি' ! 
নিশি কাটে কালে তন্দ্রা-স্থপন-বিস্মরণের লহরে ছুলি” ! 


( ১৬৬,৭১৭ ) 


নৃতের প্রতি খধিগণ £ 


করি মোরা যাগ যজ্ঞ হে শত ! কাপে অন্তর অনাশ্বাসে 
ধার তরে হোম পাব কি তাহারে ? ধূমে শুধু ম্লান তন্ন ও মন 
ধন্য হে সাধুভক্ক, যে-তুমি হরিগুণগান করি? উচ্ছাসে 
দিলে আমাদের তার চরণের মকরন্দের আম্মাদন। 
হরিতরে ধার। উদ্দাসী তাদের সঙ্গ কী দেয় কেহ কি জানে? 
পরশ তাদের পলকতরেও তপ্ত জীবনে সুধা বিলায়, 
স্বর্গ মোক্ষ-ুখ-সৌরভে। স্বন্রেখের পাশে লঙ্জ। মানে ঃ 
সাধুসঙ্গের পরে রাজন্ুখও হয় বিস্বাদ ব্যর্থপ্রায়। 

( ১৮1/১২১৩) 


১৫ 


ভাগবতী কথ 


ভগবংপ্রসঙ্গ-জিজ্ঞান্ু মুনিদের প্রতি নৃত £ 


স'পিল ব্যস্ত আপনি যে-অন্বু অর্থরূপে বিষু-চরণে, 

পরশিল সেই বারি যবে তার চরণ-নখর-_সহস৷ 

রূপান্তরি' দীণ্ধ গগন-গঙ্গায় নামিল তরঙ্গ-দোলনে 

ূর্জটি-জটায়-_করিতে মলিন ধরণীরে পুণাহরষ| । 

বিন। সে-মুকুন্দ আর কারে মুনি মানিব ঈশ্বর ভুবনে ? 

দেবতা অসংখা বিরাজে লীলায়_-তিনি বিনা ভগবান কে 1? 

স্মরণেও ধার জাগে অন্ুরাগ-_সমাপ্তি যেথায় জীবনে 

সকল ধর্মের, সকল কর্মের দেয় মুক্তি-বর-দান যে 

দেহ আদি সব লিগ্না হ'তে_ পদ পরমহংসের শরণে 

লভি ধার-_যবে শুধালে, করিব তাহারি মহিমাগান হে, 

ম্লান সাধো পারি যতটুকু_-হায়, কতটুকু জানে জ্ঞানী ঠার 1. 

যতটুকু জানে পাঁখি আকাশের বরিয়। পাখার অভিসার । 
(১৮২১-- ২৩) 


১৬ 


বিরহ! বিরহা৷ ম-কহে, বিরহ, হৈ সুলতান । 
জ। ঘট বিরহ ন সঞ্চরে, ষে'. ঘট: জান মসান ॥ 


জহী! প্রেম উহ নেম নহী, তহা ম বুধি'ব্যৌহার ।' 
প্রেমমগন জব মন ভয়া, তব কৌন গিনে তিথি বার ॥ 


বোলে না £ «বিরহ শুধু যন্ত্রণা ।” বিরহ প্রাণের প্রভূ । 
সে তে৷ প্রাণহীন শ্বাশান-দেহ যে জানে নি বিরহ কডু। 


যেথ! প্রেম, সেথা নাই বাহিরের আচার বিধান বিধি। 
প্রেমের ডুবারি যে হয়েছে কবে মানে মাস বার তিথি? 
-- কবীর 


ভাগবতী কথা 


কিং প্রমত্তসা বনতিঃ পরোক্ষিরায়নৈরিহ। 
বরং মুহৃত বিদিতং ঘটেত শ্রেয়সে যত ॥ 
(১১২) 


সতাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈ: 

বাহো স্বসিদ্ধে হাপবহ্থণৈঃ কিম্‌। 

সতাজলৌ কিং পুরুধাক্নপাত্রা। 

দিষক্বলাদৌ সতি কিং ছুকুলৈঃ ॥ 

রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোহবতি নোপসম্নান্‌ 

কন্মান্তজস্তি কবয়ো৷ ধনদূর্মদান্ধান্‌॥ 
(২1৪, ৫) 


ধাষে বিদস্তি মুনয়ঃ প্রশাস্তাত্্েব্রিয়াশয়ঃ | 
যদা তদেবাসতর্কৈস্তিরোধীয়েত বিধুতম্‌ ॥ 


(৬৪০) 


১৮ 


দ্বিতীয় স্বন্ 


পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব : 


কালের মর্ন জানেনা যেজন শতায়ু হ'য়ে সে কী বা পায়? 
নিমেষেরো। মরমী-ষে, সার্থক যাপে কাল সে-ই বন্ুধায় ! 
(১১২) 


ভূমি যবে আছে, শধ্যার তরে কেন বা! অন্বেষণ ? 

বান্চ যবে আছে নিতাসঙ্গী, উপাধানে কেন আশ? 

অঞ্জলি যবে আছে- বলে কী বা! পাত্রের প্রয়োজন? 

দিশ্বহছল আছে যবে-_ কেন বসনের অভিলাষ ? 

গৃহ কেন চাই? গুহা কি রুদ্ধ? দেন না কি আশ্রয় 

ভক্কেরে হরি? গর্বা ধনীর তবে কেন গাহি জয়? 
(২৪, ৫) 


ব্রহ্মা নারদকে : 


শান্ত যাহার ইন্দ্রিয়আশ, শান্ত অমল অন্তর 

হে নারদ, শুধু সেই মুনি জানে কেমন সে- | 

তবু যবে হয় অসঙ্জনের তর্কের ধূলি কীর্ণ 

সে-রূপ লুকায় অমনি- কোথাও নাই ভার লেশচিন্ ! 
(৬৪০) 


১8 


ভাগবতীসকথা 


নারদের প্রতি -্রহ্গা'ঃ 
তদগাত্রং ব্তুসারাণাং সৌভগস্ত/চ ভাজনমূ। . . 


উৎস যিনি লীলার নিখিলের 
তম্নুর তার সারাৎসার দিয়া 
রচিত হ'ল লাবণী জীবনের 
বস্তুহিয়া উঠিল বিকশিয়! । 


(৬৩৩) 


ব্রচ্মানারদকে ঃ 
ন মে হৃবীকাণি পতন্তাসংপথে 
বগ্ে হৃদৌতকষ্ঠযবতা ধুতো হরি 21 


চিরোতসুক অন্তরে আমার 

নিলয় হরি রচিল করুণায় 

নি ইলিয়ের। আর' 

ভুলেও তাই কখনো! নাহি ধায়। 
(৬৩৩) 


২৪ 


দিতীয় স্বন্ধ 


_ কামং দহস্তি কৃতিনে! নন্গু রোযদৃষ্টা 
: রোষং দহস্তমূত তে ন দহস্তাসহাম্‌। 
সোহয়ং মূদস্তরমলং প্রবিশন্‌ বিভেতি 
কামঃ কথং ছু পুনরস্ মনঃ শ্রয়েত ॥ 


যে-শিবের ক্রোধ-অনলে ভম্মে মরছে মদন-কায়। 
সে-শিবও যে-রোষতাপ প্রশমিতে পারে নাই আপনার, 
কামবিজয়ীর জয়ী হেন ক্রোধও ডরে নিতি ধার ছায়া 
,ক্ঠার বিগ্রহ নর-নারায়ণে কামের কী অধিকার ? 
(৭৭) 


ব্রহ্মা নারদকে £ 


তছৈ পদং ভগব্ত; পরমস্য পুংসো 
্রন্মেতি যদ্ধিহুরজস্রস্থখং বিশোকম্‌॥ 


অশোক অমেয়ন্থখ ভগবান্‌ উপাধিতে ধারে চিনি 
সেই পদই তার চরম স্বরূপ. পরমপুরুষ বিনি। 
(4৪৮ ) 


২১ 


ভাগবতী কথা 


শর্ত: শ্রন্ধয় নিত্যং গৃপতশ্চ ব্যচেষ্টিতম্‌। 
নাতিদীর্ধেণ কালেন ভগবান বিশত্বে হৃদি ॥ 
ধৌতাত্ম। পুরুষ; কৃষ্“-পাদমূলং ন মুঞ্চতি । 
মুক্তসধপরিকেশঃ পান্থ: স্বশরণং যথা ॥ 


শুকদেবের প্রতি পরীক্ষিৎ ঃ 


লীল! তার যারা করে কীত'ন শ্রবণ নিয়ত প্রেমে, 

শ্যামল তাদের অমল হাদয়ে অচিরে আসেন নেমে । 

সে-ছুংখহর' শ্ীচরণে ঠাই পায় যদি প্রেমী কেহ, 

আর নাহি চায় ছাড়িতে_যেমন প্রবাসী আপন গেহ 
(৮1৪, ৬) 


প্রত্যাদিষ্টং ময়। তত্র ত্বয়ি কর্মবিমোহিতে। 
তপো মে হৃদয়ং সাক্ষাদাত্মাহং তপসোহনঘ ! 


ব্রহ্মার প্রতি নারায়ণ £ 


'তপ তপ”__ আমি কহিম্ন তোমারে যখন তোমার মোহ ঘোর 
আসিল স্জনে__-আমিই তপের আশ্রয়, তপ হাদি মোর। 
(৯২২) 


তৃতীয় স্ন্ধ 


ছখমে সুমিরণ সব করৈ, স্ুখমে করৈ ন কোয়। 
জো! সুখমে স্ুমিরণ করৈ, তো ছুধ কাহে হোয় ॥ 


জিন ঢ ঢা তিন পাইয়া, গহিরে পানি পৈঠি। 
জো! বৌরা ডবন ডরা রহা কিনারে বৈঠি। 


হুঃখে স্মরণ কে ন! করে তারে 1 সুখে কে ঝ৷ রাখে মনে ? 
ন্খমাঝে তারে স্মরিলে হুখ আসিত কি গে। জীবনে ? 


যে চায় সে পায়, গভীরে সে দেয় ঝাপ মুকুতার তরে 
ডুবারি হ'তে যে ডরায় বাতুল__রয় বসে বালুচরে । 
-_ কবীর 


ভাগবতী কথ 


অজন্ 

৮ জন্মোৎপথনাশনায় 

জর গ্রহণায় পুসাম্‌ | 
থ৷ কোহহ'তি দেহযোগং 


পরো 
গুণানামুত কর্মতন্ত্রম্‌॥ 
(১৪৪) 


হর্গে 
ও বত লোকহয়ং যদবে। নিতরামপি 
উস 
(২৮) 


যহ্ধর্ননূনোবত নিরীক্ষ্য ত্রিলোক; 
রাজনুয়ে দৃক্য্বস্তায়ন 
কাৎনেন 
চান্েহ গতং বিধাতুররবাকৃম্থতৌ জারা 
| 


(২১৩) 
ণানীহস্য ভবোইভবস্থ তে ছুর্গাশ্রয়োহথারিভয়া 
ও পঙ্গায়নম্‌ 


কালাত্মনে। যং প্রমদাযুতাশ্রয়ঃ স্বাত্মন্‌ 
(8১৬) র 


৪ 


তৃতীয় স্বন্ধ 
উদ্ধবের প্রতি বিছুর £ 
কেন সে জনম লভে এ-মরতে জনম নাই যাহার ? 
হুষ্টদমন তরে শুধু নয়-_কর্-প্রবতনে । 
নহিলে মুক্ত কে বহিত বলো এ-দেহ ছুঃখসার ? 
তাই অবতারী কর্ম-মহিম গ্রচারিল এ-ভুবনে। 
(১৪৪) 
বিছুরের প্রতি উদ্ধব : 
জলে করে বাস ছুর্ভাগ! মীন-_তবু সে জানে না চন্দ্রে হায়, 
যার করুণায় সূর্যের তাপ হ'তে সে অতলে রক্ষা পায়। 
তেমনি কৃষ্ণ সাথে করি? বাস তবুও তাহারে জানেনি যার! 
এ-সংসারের তাপহর বল্গি+-_ছূর্ভাগা তার! নেত্র-হারা ॥ 
(২৮) 
বিছুরের প্রতি উদ্ধব ; 
“পদ্মযোনির শিল্পচাতুরী নিঃশেষ বুঝি হ'ল রচিয়। 
কৃষ্ণের নব বিগ্রহ”__ কুরুসভায় কহিল সবে, যখন 
কাস্ত তাহার লাবণো দিল নয়নের সুখ নিরঝরিয়। £ 
অস্ত গেছে সে-একোদয়-রবি-_দেখিবে না আর তারে ভূবন ! 
(২১৩) 
কৃষ্ণের প্রতি উদ্ধব : 
বীতরাগ হয়ে সাধে যে কর্ম ; বিদেহ হয়েও যে দেহ ধরে ; 
কালাধিপ হ'য়ে ছুর্গে লুকায় ; পলায়-_শক্রু দেখালে ভয়; 
আত্মরতি-যে অধুত নারীর সাথে কত ছলে বিহার করে; 
ওগো লীলাময়! তোমারে ভাবিতে ধীমানেরে। মন মোহিত হয়। 
(৪১৬) 


৪ ৫ 


ভাগবতী কথা 
মৈত্রেয় মুনির প্রতি বিছুর £ 


স্থখের তরে কর্ম সাধে নিখিলে সবে হায়, 
হয় না নুখ-উদয়, হুখও অন্ত নাহি যায়। 
কর্ণে দেয় বিষাদই দেখ! নিত্যনব বেশে £ 
মুক্তিপথ কোথায় মুনি যুক্তি দাও এসে । 


(:৫২) 


নারায়ণের প্রতি দেবগণ 


নমি নাথ তব চরণকমলে- চন্দ্রাতপের ছায়া 
বিলায় যে তাপক্লান্ত শরণাগতে, 

লভিয়া . যে-আাশ্রয় মুনিখষি পার হয় ভবমায়া 
জিনিয়া! ছাখে বেদনা প্রেমের ব্রতে। 


বিনা ও-চরণ এ-জীবনে প্রভু আশ্রয় কোথা আছে? 
অন্তুরতলে কে বলো শাস্তি পায়? 

তাই আমাদের তম্ুমন প্রিয় ও-ছুটি চরণ যাচে 
প্রেম-আরাধনে ও-রাঙ পায়ে লুটায়। 


বেদবিহঙ্গ তোমার শ্রীমুখপক্পের চারিধারে 
করি' গান তবু চায় যে-চরণ তব, 

যেথ। হ'তে পাঁপহারিদী গঙ্গা আনন্দে উৎসারে 
সেখাই প্রাথি আশ্রয়-গৌরব"। 


১৬ 


তৃতীয় স্বন্ধ 


যে-জানায় জানি- তুমি সব, লভি বৈরাগ বাসনায়, 
যে-বিরাগবরে অমলতা ছায় হাদি, 

সে-অমলতায় লি? প্রেম তবু প্রাণ যে-চরণ চায় 
সেই চরণেরি আমর। আজ অতিথি । 


"আমি ও আমার' করে যারা ল'য়ে দেহগেহ--তার৷ প্রভু, 
তুমি দেহবাসী জেনেও কতু কি জানে ? 

হৃদে ধরি' তারা! যে-চরণ দিশা পায় ন। তাহার তবু 
সে-চরণই চাই আমর! নিরভিমানে। 


মিথ্যাকামন। ইন্ড্রিয়ভোগে প্রমত্ত হায়ে হায় 
অন্তমুখা হ'তে শেখে নাই যারা, 

তোমার লীলার কীত নৈ যারা চরণে তব লুটায় 
মহিম। তাদের দেখেও দেখে না তার । 


( ৫1৩৮-৪১১৪৩১৪৪ ) 


মৈত্রেয়ের প্রতি বিছুর £ 


মনের যার! পায় ন! দিশা, আর যাহার! মনেরে তরি 
লভিল হরিচরণ-_রহে স্থুখে। 
আর সকলে হৃঃখে থাক্ষে সংশয়েরে বরণ হরি” 
কোথায় চলে জানে না যুগে সুগে। 
(৭১৭) 


নথ 


ভাগবতী কথা 


অল্প যাদের সাধন-ভজন, বনুহুঙ্গভ গণে 
প্রেমিক জনের সেবা তারা বস্থধায়-_ 
ধাদের কণ্ঠ-কীর্তনে শুধু যুগে যুগে এ-তুবনে 
দেব নারায়ণ ঝবংকৃত বন্ুধায়। 
(থ২০) 


নারায়ণের প্রতি ব্রহ্মা ঃ 


রাজে৷ অন্তরে সবার হে নাথ জানি, তবু কামনায় 
দেবগণও করে পৃজ। তব যবে__তারা 
পায়না! তোমার সে-প্রসাদ যার ছূর্লভ স্বাদ পায় 
নিখিল জীবের প্রতি দয়াবান্‌ যারা ॥ 
(৯১২) 


' ব্রহ্মার প্রতি নারায়ণ £ 


আমার উদয়ের কাহিনী-কীর্তন করিলে যবে তুমি হে প্রজাপতি, 
কণ্ঠে স্বর তব সঞ্চারিন্থ আমি-_তাই তপন্তায়ও লভিলে মতি । 


জীবনের আমি অধৃতনিলয়, প্রিয় হ'তে প্রিয়, প্রাণের প্রাণ, 
আমি প্রিয় বলি দেহ গ্রহ প্রিয় মোরে কোরে। তাই প্রণয়দান 
( ৯৬৮,৪২ ) 


ততীয় স্বন্ধ 


রুদ্রদেবের প্রতি ব্রহ্ধা £ 


তপসৈব পরং জ্োতির্ডগবস্তমধোক্ষজম্‌। 
সবভূতগুহাবাসমঞ্স। বিন্দতে পুমান্‌॥ 


নিখিল প্রাণীর প্রাণগুহাবাসী-জোঁতিঘন নারায়ণে 
শুধু তপস্যাবলে পায় জীব সরল অন্বেষণে । 
( ১১১৯) 


দেবহৃতির প্রতি কপিল : 


সতাং প্রসঙ্গাম্মম বীধসম্থিদো! 

ভবস্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ । 
তজ্জোবণাদাশ্বপবর্গবর্নি 

শ্রদ্ধা রতিউক্তিরন্ুক্রমিষ্যতি ॥ 


হৃদিরঞজন শ্রুতিসুন্দর বঙ্কারে মোর লীল! ; 
সাধুর মুখে যে শোনে মনে তার সহজ শ্রদ্ধা জাগে, 
পরে হয় রুচি সে-নবান্বাদে, তার পরে অনাবিল! 
ভক্তি উদয় হয়__দিনে দিনে, উচ্ছল অনুরাগে । 
(২৫২৫) 


ভাগবতী কথ। 


দেবহুতির প্রতি কপিল ? 


বলং মে পন্য নায়ায়াঃ স্্রীময্য। জয়িনো দিশাম্‌ । 
যা করোতি পদাক্রান্তান্‌ ভ্রবিজ্‌স্তেশ কেবলম্‌ 


রমণীরূপিনী মায়ার আমার দেখ না প্রতাপ মরজীবনেঃ 
লুটায় দিশ্বিজয়ীরেও পায়ে যে শুধু একটি ভ্রকম্পনে। 
( ৩১৩৮ 


যয়েজ্িয়ৈঃ পৃথকৃদ্ধারৈরর্থে বহুগুণাশ্রয়ঃ। 
একো নানেয়তে. তদ্বন্ুগবান্‌ শাস্্রবত্থবভিঃ। 


একই ফুল যথ! নানারূপে নানা ইন্দ্রিরপথে প্রতীত হয় 
নানীরূপে নান। সাধনে তেমনি একই অরূপের অভ্যুদয় । 
(৩২৩৩) 


চতুর্থ স্কন্ধ 
জলমে বসৈ কমোদনী, চন্দা বসৈ অকাস। 


জো হয় জীকা ভাওত৷ সো ত৷ হী কে পাস॥ 


জল পরমানে মাছরী, কুলপরভাবৈ বুদ্ধি । 
জা কে জৈস! গুরূ মিলে, তা কো তৈসী শুদ্ধি ॥ 


কুমুদিনী দোলে জলে, ঠাদ সাথে আকাশেরি কানাকানি। 
ভাব সাথে গুধু তাহার ভাবীর হয় মন-জানাজানি। 


জলের মতনই হয় মাছ, কুল যেমন তেমনি বুদ্ধি । 
যেমন শিষ্য গুরুও তেমন-_-সেই অনুপাতে শুদ্ধি । 
-_ কৰীর 


ভাগবতী কথা 


রক্ষণ চোদিতঃ স্ষটাবত্তির্ব,দ্ষবিদাং বরঃ। 
সহ পত্ধ্যা যযাবৃক্ষং কুলাডরিং তপসি স্থিত; ॥ 
প্রাণায়ামেন সংযম্য মনো! ব্বশতং মুনিঃ। 
অতিষ্ঠদেকপাদেন নিদ্বন্োইনিলভোজনঃ ॥ 
তপামানং ত্রিতৃবনং প্রাণায়ামৈধসাগ্মিনা। 
নির্গতেন মুনেমুগ্িঃ সমীক্ষ্য প্রভবন্ত্রয়; ॥ 


শ্রীঅত্রিরুবাচ £ 
বিশ্বোতবস্থিতিলয়েযু বিভজামানৈর্‌ 
মায়াগুণৈরনুযুগং বিগৃহীতদেহাঃ। 
তে ব্রহ্মবিষ্ুগিরিশাঃ প্রণতোহস্মাহং বস্‌ 
তেভ্যঃ ক এব ভবতাং ম ইহোপহুতঃ ॥ 


শ্রীদেবা উঃ 
( প্রত্যান্থ: শলক্ষয় বাচ। প্রহস্ত তমৃষিং প্রভে ) 
যথা কৃতন্তে সংকল্পো৷ ভাব্যং তেনৈব নান্যথা । 
সংসংকল্প্ তে ব্রন্মন্‌ যদ্বৈ ধায়তি তে বয়ম্‌॥ 


প্রজাস্জনের লভিয়া আদেশ কুলপর্বতে অত্রিমুনি 

বধু অনলুয়া সাথে আছিলেন শতেক বরষ তপোনিরত £ 
সে-তপসে তিন ভুবন তপ্ত দেখি' হরি হর কমলযোনি 

আশ্রমে তার উদ্িলেন আসি” করিবে সফল খবির ব্রত। 
কহিলেন ধ্যানী £ “একেরি লীলার তরে ত্রয়ী রূপে এসেছ সাজি" 
জানি আমি £ নমি তোমাদের প্রীচরণে, শুধু দেব, বলে! আহারে 
তোমাদের মাঝে কোন্‌ ভগবানে আমি আহ্বান করিমু আ্ধি !” 


৩২ 


চতুর্থ স্বন্ধ 
শুনি, ত্রিমৃতি কহে একসাথে ঝারায়ে করুণ হাসির ধারে £ 
“মনোরথ তব সাধু, তাই হবে পূর্ণ সে জেনে হে সুপ্রিয়! 
যার করো! ধ্যান ত্রয়ী রূপে মোর। সেই একনাথ-_-অদ্ধিতীয়।” 
(১১৭, ১৯, ২১, ২৬, ২৮, ২৯) 


সতীর দেছত্যাগ 


কহিল মৈত্রেয় মুনি £ “শোনে! তবে মহামতি হে বিছুর, সতীর কাহিনী, 
শিবেরে বা্িয়। ভালে! দেবীর সাযুজা পেল তন্নত্যাগে যে-মর্তাকামিনী | 
মমতার মোহে দেহী যে-দেহেরে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে এ-জীবনে, 
কেমনে সে তীব্র মোহ দহিল অনল-প্রেমে সর্ব সুখ-সাধ-বিসজনে। 
ধুলায়-নিমিত-তম্থু অপাধিব অভিসারে শুদ্ধি লভি' হ'ল বিভাবত্তী 
দেখায়ে__কেমনে ভবে সর্হার! আত্মদানে দেবজন্ম পায় আয়ুজ্মতী।” 


“ব্রহ্মার মানসপুত্র দক্ষ কর্ণবলে যবে প্রজাপতি হ'ল বিশ্বাপরে, 
সপ্তবিংশ তনয়ার কনিষ্ঠা সতীরে দিল তুলিয়া সে ধূর্জটির করে। 

সতী ছিল জনকের প্রিয়তম! বালা, তাই অনিকেত শ্বাশাননিবাসী 
শিব সাথে পরিণয় চাহে নাই দক্ষ__হায়, মন যার কীতি-কামনাশী, 
কর্মাতীত দেবেশের ঈশিত্ব সে বুঝে কবে? বহির্স,খি-ইন্তরিয়-আরোহী 
উড়ায়ে কর্মের ধূলি অন্ধ করি আপনারি জখি হয় দস্তে দেবদ্রোহী। 
শুধু সতী আশৈশব শিবেরেই চেয়েছিল পতি বলি'_-পিতা ক্ষুপ্নমনে 
বাঁধিল সে-ম্বয়ংবরা কন্যারে শিবের সাথে অবাঞ্ছিত উদ্বাহবন্ধনে।” 


“কতিপয় বর্ষ পরে অনুষিল যজ্ঞ প্রজাপতি । 
নিমন্ত্রিল মুনি-ধধি-যৌগি-দেবগণ মহামতি : 
যজ্ঞভূমে গ্রবেশিলে দক্ষ তেজে সভা! উল্ভাসিয়া, 
আসন ছাড়িয়! সবে সসম্রমে দাড়াল উঠিয়া । 


€ ৩৩ 


ভাগবতী কথ৷ 


শুধু ্রদ্মা আর শিব রহিল আসনে নুখাসীন। 
পিত। স্বয়্তুরে দক্ষ নমি' কহে ক্রোধে-জ্ঞানহীন £ 


“এসেছেন পুজনীয় ধারা কৃপা করি” এ-সভায় 
করিবেন ক্ষমা-_আজি ক্রু আমি নহি অনুয়ায়, 
কিন্তু শালীনতা-রীতি তুষ্ট যবে ন। চায় শিখিতে, 
তাদের শীসন কর! চীই চীই চাঁই জনহিতে। 
দেখিলেন সবে মোর জামাতার অশিষ্টাচরণ ?-- 
শুধু নিন্দনীয় নহে__মানীদের লজ্জার কারণ! 
গুরজন-আবির্ভাবে সম্মীনের প্রদর্শনে আছে 
শ্রদ্ধার অনুশীলন--একথ! দুজনে মানে না যে। 
পুজাপৃজাবাতিক্রম সমাজের অমঙ্গল আনে £ 
অনাচার অলক্ষিতে শুভের বিগ্রহে বাণ হানে। 
দেবতা বলিয়া পুজা! যে পায় সে নহে পুজনীয় £ 
শিষ্টের বিধান যার কাছে অবভ্ঞাত, লজ্ঘনীয়, 
কত যে অচল স্থাণু, কতু লঙ্জাহীন দিগন্বর, 
লক্ষ্যহীন যাষাবর, ভূতপ্রেত যার সহচর, 

ভম্ম যার অঙ্গরাগ, নাই শুচি-অশুচির জ্ঞান, 
তমোরপী শ্বৈরাচারী__-কেন পাবে দেবের সম্মান? 
বিধাতার কাছে আমি গণি অপরাধী আপনারে 
এ-হেন মূর্থের হাতে স'পিয়াছি বলি' ছুহিতারে 
ভাবিয়াছিলাম-_সঙ্গ লভি? জ্ঞানী মুনি বিদ্বানের 
ধীরে ধীরে দীক্ষিত সে হবে সদাচারে সাধুদের ! 
হাঁয়, পিক-সহবাসে কাক কবে শেখে কুছতান ? 
বিছ্যুন্াম বুকে ধরি” তবু মেঘ-জাখি অশ্রন্লান। 


৩৪ 


চতুর্থ স্বন্ধ 
অতিশাপ দিই আমি স্পর্শ করি' পুণা যজ্ঞবারি 
হেন ছুরাচার নাহি হবে যজ্ঞভাগ-অধিকারী ।' 
“বলিয়া প্রধান যত সদস্তের সাথে মদভরে 
করিল সে-স্থান ত্যাগ প্রজাপতি সংক্ষুব্ধ অস্তরে ৷” 


“শিবে দেখি' নিবিচল তাহার পার্ধদ নন্দীশ্বর 

কহিল আরক্তনেত্রে £ 'যে-মানববেশী বিষধর 
বিদ্বেষ-দংষ্ট্রায় তার দেবদেবে করিল দংশন, 

আর যে-ব্রাহ্মণগণ করিল তাহারে সমর্থন, 

তাহাদের অভিশাপ দেই আমি-_এ-জীবনে তারা 
সংশয়ের কুট তর্কে পরমার্থ-পথে হবে হারা, 
বহিমুখি-কর্মজালে পড়ি? বাঁধা রহিবে সকাম, 

জানিবে না কারে বলে চিরশাস্তি, আনন্দের ধাম। 
শিবের মহিম। যার! জানিল ন1 কী জানে তাহার! ?-- 


“ধার প্রেমহৃদি হ'তে নিত্য ঝরে করুণার ধারা 
করিতে গঙ্গার ম'ত মরতারে পুষ্পল উর্বর, 

শুধু ভক্তি প্রেমে নয়__এই্বর্ষেও যিনি বিশ্বেশ্বর, 
সর্থসিদ্ধি মঙ্গলের মূলাধার, সর্বনীতি-পারে 
আসীন রহিয়া যিনি করেন লালন বস্তুধারে, 
সংহারেও বধি' কপ! রূপান্তর আনি” জন্মাস্তরে, 
জীর্ণে দিতে যৌবরাজ্য, বিরহীরে আনিতে বাসরে, 
শক্ররেও দেন বর যে-ভক্তবংসল চিরদিন, 
সবহার! সর্বালয়, পঙ্কবুকে পদ্ম অমলিন ! 


৩৫ 


ভাগবতী কথা 


অপমান তারে কতু স্পশিতেও পারে না-_তথাপি 
তার করে অমর্যাদা যে-মূঢ় সে পায় না কদাপি 
আনন্দের পরব দিশা, চক্ষুম্ান্‌ হ'য়ে অন্ধ রয় 
হারায়ে ইন্জ্িয়ভোগে অন্তরের শাশ্বত সঞ্চয়।” 


“কতিপয় বর্ষ পরে প্রজাপতি দক্ষ অনুষ্ঠিতে 
চাহিল দুরূহ যজ্, অমরবাঞ্ছিত, ধরণীতে। 
করিল সে নিমন্ত্রণ ব্রহ্মধি দেবধিগণে সবে 
গন্ধর্ব, কিন্নর, কিম্পুরুষ, দেবতারে সগৌরবে। 
কেবল শিবেরে দক্ষ করিল ন1 যজ্ঞে নিমন্ত্রণ 
অবজ্ঞার ছলে দেব-জামাতারে করিতে লাঞ্ন। 


“জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ধায় ধ্বনি £ (প্রজাপতি করে উৎসব ! 
নর নারী করে কীত'ন পুলকে দক্ষের গরিমা বৈভব। 
বিমানে আরূঢ উধাও দেবতা, ধরাতলে চলে প্রার্থী 

বৃদ্ধ যুব! শিশু কাতারে কাতারে-_অগণন তীর্ঘযাত্রী ! 
কহে সতী শিবে £ “দেখ দেখ নাথ, সবে যায় সেথা রঙ্গে ! 
ভাঁমিনীরা চলে সাঁজি' অলঙ্কারে সহচারী পতি সঙ্গে! 
্বজন-বান্ধব-জনক-জননী-মিলনে-আকুল চিত্ত, 

চলে! যাই দোহে আমরাও আজ দেখিতে যাগ বিচিত্র । * 
কহিল পিনাকী £ “কেমনে সে-যজ্ঞে যাবো সতী, ল'য়ে তোমারে ? 
আমারে তোমার পিতা অপমান করিল-যে সভামাঝারে ! 
অপমানে মোর নাই অপযশ, কিন্তু পতিব্রত। ললনা 

সুমি পতিনিন্দা শুনিবে কেমনে সম্মুখে সবার, বলো! না £ 


৩$ 


চতুর্থ হুন্ধ 
“কহে সতী £ 'পিত। স্বভাবে ক্রোধন, আসনে আসীন রহিলে, 
তাই করেছিল কটুভাব জলি'__যারে মোরি তরে সহিলে 
জানি নাথ, বলি তবু : সবি হবে শুভ তুমি হ'লে শিষ্ট_ 
হাসিল মহেশ £ 'জানিগো। আমিও সরলার কথা মিষ্ট, 
কিন্তু তাই বলি" সরলার পিতা সরল-_এমন কথা তো 
লিখিত হয় নি ন্যায়শাস্ত্রে! শোনো সতী পাবে বন বাথা গো, 
গেলে সেথা-_দেখ, প্রজাপতি তব পিত৷ নিমস্ত্রিল সকলে, 
শুধু আমাদের নয়। সাধ করি' অমৃত বলিয়া গরলে 
কেন বলো পান করিবে সরলা ? কহিল ভবানী কাতরে £ 
ধপিতৃগৃহে কন্তা। বিনা-নিমন্ত্রণে যেতে পারে__মোরে সাদরে 
করিবে গ্রহণ পিতা মাত। সবে-_দিদিরাও পথ চেয়ে রয়, 
তুমি যদি নাহি যাও__-একাকিনী যেতে দাও, করি অন্থুনয়। 
আমি যে পিতার কন্তা৷ প্রিয়তম।-_ তুমি তো উদাসী, জানে! না! ঃ 
 জন্ম-বলীয়ান তুমি হায়, তাই মমতার ক্ষুধা মানো না! 


«কহিল মহেশ £ 'জানি প্রিয়বাল! তুমি মানী 
ক্রোধন দক্ষের। 

অম্নুনয় কেন? চাও যেতে যদি_-ন্থুখে যাও। 
শুধু, জনকের 

তব আমি অসম্মান করি নাই, অভিমান 
তীব্র হ'লে হায় 

সরলে কুটিল দেখে শিখিয়াও নাহি শেখে 
জীব বনুধায়। 


৩৭ 


ভাগবতী কথা 


যেকরেছে অঙ্গীকার রীতি নীতি শীলতার, 
দায়িক সে হবে 
লঙ্ঘন সে যদি করে সে-শপথ হেলাভরে। 
কিন্তু আমি কবে 
সভ্য-সভাসদ রাণী ? শ্লীলতার হবে হানি 
কেমনে ব' যদি 
আমি রহি যাযাবর শ্মশানের সহচর ? 
পিতা৷ তব সতী, 
ক্রোধে অন্ধ, তাই হায় দেখিতে আজে! ন চায় 
একই মন্ত্র সবে 
করে না জীবনে জপ একই দীক্ষ। অনুভব 
কে কোথায় লভে ? 
বিচিত্র ধরণীতলে নিবৃত্তিব পথে চলে 
যারা এজীবনে 
প্রবৃত্তির ছন্দ সুর হ'তে তার রয় দূর 
স্বপ্নে জাগরণে। 


“আরো এক কথা সতী ! রেখে। না! বেদনা! মনে, আমি যে উদাসী, 
বামুদেব-ধ্যাননগ্ন চিরদিন__জানো। ন। কি ? অন্তর নিষ্কাম 

হয় যবে_ বস্থুদেব বলে তারে- বাসুদেব শুধু সেথা বাঁশি 

বাজান তাহার বলি” ঃ গাহি*__ শুধু হেথা মোর নিত্যানন্দধাম। 
সে-ডাক যে শোনে" ধায় নিবেদিতে আপনারে চরণে তাহার 
অস্থুসরি” শুধু তারে__নির্নলমতির৷ শুধু তারেই স্মরণ 

করে শ্রান্তিহীন ধানে, কায়মনোবাক্যে রচি' তারি উপচার 
প্রণামে প্রণয়ে সত্যে ভক্তি-সেবা-আরাধনে--তারা যে বরণ 


৩৮ 


চতুর্থ স্বন্ধ 
করে শুধু নারায়ণে। যাহার! দেহাভিমানী, নিতা বহির্স,খী 
পথে চলে ফলকামী লোকাচার দেশাচার সাদরে মানিয়া, & 
বাসনা-মদির-সুক্ধ, উত্তেজনে আত্মহারা, ক্ষণনুখে সুখী, 
মিথ্যামতি এহিকের করুণ ক্ষুলিঙ্গরাত্রি অরুণ জানিয়া, 
হেন মূঢজন সাথে আদান-প্রদান হবে তাহার কেমনে 
যে চির-জীবন্মুক্ত, চেতন। যাহার লিপ্ত সে-অমৃতলোকে 
যেথায় বঙ্কারে সান্দ্র অসাঙ্গ আনন্দগীতি অস্রাস্ত মৃদ্নে ? 
প্রবৃত্তির আজ্ঞাবহ কেমনে বাসিবে ভালো নিবৃত্তি-সাধকে ? 
লোকাচার-চেতনায়-প্রতিষ্ঠিত জীব সতী, জেনো মনে প্রাণে 
গবিত দাস্তিক- মুখে যত না বিনয়ী হোক, বিনা কেশবের 
অহেতু করুণ! কেহ নিরভিমানের মন্ত্রসিদ্ধি কভু জানে ? 
তাই বলি-__তুমি আমি নহি যবে মানবিক কামনা-লোকের 
বিহ্বলতা-কামী-_চলি চিরদিন নিষ্কামনা-মন্ত্র জপ করি” 
বসুদেব-চিত্তে চাঠি মিলন বাস্ুদেবের-_ কেন যাব সেথা 
যেথা আমাদের দীক্ষা গঠিত সবার কাছে ? বরণীয় হরি 
শুধু যাহাদের-_তারা অবরেণা পরিজনে সাধি' পাঁয় ব্যথা 
তোমার আমার সতী, পুজনীয় শুধু বানুদেব নারায়ণ । 
ইন্ড্িয়ের বহির্মূখী পথে ধার দেখা নাহি মিলে চরাচরে, 
তাই নাম তার অধোক্ষজ-_যবে প্রত্যাহৃত হয় এ-নয়ন 
মেলে তাঁর দেখ মোরা প্রণমিতে পারি শুধু তারেই অস্তরে।' 


পপি পাপ শিট স্পেস ০০ চপ জা 


* প্রত্যুগমপ্রশ্রয়ণীভিবাদনং বিধীরতে সাধু মিথঃ নুমধ্যমে। 
প্রাঁজৈঃ পরশ্মৈ পুরুষায় চেতস। গুহাশয়ায়ৈব ন দেহনাঁনিনে ॥ 
সন্তু বিশ্ুদ্ধং বন্গুদেবশবিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ | 
সত্ব চ তন্মিন ভগবান বাসুদেব হ্াধোক্ষজো! মে নমসা বিধীয়তে ॥ 

(৩২3, ২৩) 


৩৪৯ 


ভাগবতী বথা 


দ্বিধায় সতী দীরঘস্বাস তাজিল বেদনায় £ 
যাবে কি যাবে ন৷ সে বুঝিতে পারে না বাল! হায়! 
শিবের কথা হৃদয়ে যেই জাগিয়া ওঠে প্রেমে, 
সংসারের প্রণয়-গ্রীতি-রাগিণী যায় থেমে । 
অমনি ফিরে চিত্তে তার মায়ের মুখ জাগে 
করিত তারে স্নেহ যে কত মঞ্জুল সোহাগে ! 
নারীর হয় অন্তরায় সাধনে সবচেয়ে 
মমতাটান-__চিন্তলোকে তাহার আসে ছেয়ে 
ক্ষণে ক্ষণে কোমলতার অলখ অন্কুর 
স্বজন-সেহ-স্মৃতি-সুবাস-সিঞ্িত মধুর ! 
হৃদয়লোকে প্রণয়-ফুল বাসনা-ব্রততীরে 
উন্মুলিতে চেয়েও তবু চায় সে ফিরে ফিরে । 
মর্মে তাই জানিয়াও যে, দেব দেবের বাণী 
সত্য সবি-_তবু সতীর মমত। অভিমানী 
স্বজন-মোহে করিল তারে রুক্ষ ক্রোধভরে 
পতির প্রতি ছুরভিমান জাগায়ে স্তরে । 


“কিন্তু এ কে গৃঢ় স্বরে “যেও না সতী” বলে! 
বাহিরি' পথে ফিরিয়। আসে শান্ত হিমাচলে 
যেথায় শিব-অঙ্গরাগ মুক্তি-আলো! সম 

নির্বেদের তুঙ্গতায় বিছায় নিরুপম । 

নিয়ে ফিরে শ্রীতি-জনতা “এসো না সতী; বলি? 
করে মিনতি পিতার স্নেহভঙ্গিতে উছলি?। 

যায় সে কিছুদূর আবার ফিরিয়। শিবে সাঁধে £ 
মৌন হ'লে সে-_হাসে সতী, হাসিলে কেন কাদে 


চতুর্থ হন্ধ 
শেষে সহস৷ বিস্রোহিনী পতিরে বাধা গণি 
চলিল এক পদব্রজে পিডৃগৃহে ধনি। 


বিছুর কহে £ “বুঝিতে আমি পারি না৷ তপোধন, 
রুষ্ট কেন হ'ল শিবানী শুনিয়া স্থবচন 
ধূর্জটির__পতিরে বরি' প্রণয়ে অন্তরে 

চিনিয়া তার মহিমা কেন পিতার স্রেহ তরে 

হ'ল সে হেন বিধুরা 1__-শিব বুঝালো৷ এত তারে, 
তবু সে কেন চাহিল-_শিব বাঞ্ছিল না! যারে ?” 


কহিল মুনি হাঁসি? £ “বিছুর ! বাসনা যেথ। অতি 
প্রবল, সেথা দ্বিধায় দোলে হিয়ার শুভমতি। 
মানস তবু বোঝালে বোঝে__ বোঝে না মৃঢ় প্রাণ £ 
ইন্ধন যে তার নিগুঢ় বাসনা, অভিমান। 
পৃর্থীমুখী বাসন পায় পৃথবীর প্রণয় 

যুক্তি আনে সে অগণন, সাস্থবনা, অভয়। 
প্রসাদ তার মনেরে দিয়া তারেও সাথী পায় £ 
কৃষ্ণ হয় শুভ্র তারি স্থলভ করুণায়। 

আরো, সে-শিব-দিশীরি চির-সহিষণ__ক্ষমায় 
প্রণয়ে সবেদনে তুল তাহার কে ধরায়? 

তাই করে না প্রয়োগ বল-_জাগিয়৷ অনিমেষ 
বান্ধবের গভীর সুরে দেয় সে নিেশি, ৃ 
কিন্ত অতি মৃছুল সুরে ।- চায় যে ভগবান্‌ 
উদ্বোধন, নহে গীড়ন-_-শিব নিরভিমান। 
তাই আমরা যখন চলি বাসনা-অভিযানে 
করুণাময় পিছনে থাকি” কহেন কানে কানে £ 


৪১ 


ভাগবতী কথা 


“ও-পথে নয়--এপথে'- তিনি দেন না বাধা তবু, 
আত্মনিবেদন কি হয় অনিচ্ছায় কভু ? 

তাই মহেশ জানিত- সতী ছুঃখ পাবে সেথা, 

তবু সে-কারুণিক জায়ারে চাহিল না৷ সে-বাথা- 
দাহন হ'তে মুক্তি দিতে-_ প্রমথ অন্নচরে 

বলিল যেন ছায়ার সম সতীরে অনুসরে। 

মধ্য পথে সতীরে তারা আরোহি' বুষ'পরি 
বাজায়ে বেণু শঙ্খ__শিরে ছত্র শ্বেত ধরি 

চলিল যেন মহোৎসবে- মায়ার খেল! হায় £ 

মরণ যেথা ঞ্ুব সেথাও ধায় সে মমতায় ! 


“ক্ষের সেই যজ্ঞসভায় শিবানী যখন উত্তরিল 
প্রজাপতি-ভয়ে প্রিয় পরিজন কেহ না তাহারে সম্ভাষিল। 
শুধু মাত আর ভগিনীরা উঠি” করিল তাহারে আলিঙ্গন, 
কিন্তু সভায় শিবের কোথাও নাই দেখি' চিহ্িত আসন, 
স্লুরিত-অধর! কহিল পিতারে £ “শুনিয়াছিলাম শিবছেষী 
তুমি তাত! তবু প্রত্যয় মোর হয় নাই £ তুমি জ্ঞানান্বেষী 
সত্যসাধক জানিতাম। তাই সত্যের যিনি অধিষ্ঠান 
তাহারে কেমনে করিবে যজ্জে স্বেচ্ছায় হেন অসম্মান 
বলিতাম আমি স্বগত। কিন্তু দেখিলাম যবে এ হীনাচার, 
বুঝিলাম--আমি মিথা গর্বে ছিলাম অন্ধ বরি' আধার 
মমতার ম্লান ক্রীড়নক হ'য়ে। কহিল দক্ষ ক্রুদ্ধ স্বরে ঃ 
“অন্ধ হয়েছ আজিকেই তুমি, ছিলে না অন্ধ পিতার ঘরে। 
ষ্পর্ধ1 তোমার তাই আজি হেন-ন্বপ্পেরও যাহা অতীত ছিল 
সেই রূঢভাষে কথ! কও তুমি তার সাথে আজি-_ জন্ম দিল 


৪২ 


চতুর্থ স্বন্ধ 


যে তোমারে- দিল দীক্ষা তোমারে মনুষ্যত্ে!__ সব হারায়ে 

আজি তুমি কত নিঃস্ব জানে! না- পড়িয়া নিয়ত তাহারি পায়ে 
নাই যার জ্ঞান বুদ্ধি বিষ্ঠা শালীনত৷ কুল-_মত্ত হ'য়ে 
তাগুব-তালে আনে বিভীষিকা__কষ্ঠে সর্পমালা ল:য়ে ! 

পুণা যজ্জঞে ভাগ কেন দিব অশিব শ্রীহীন দিগন্থরে, 

চিতার ভম্ম মাখিয়। যে নিতি কর্মবিহীন ভুবনে চরে ? 

নাই যার শুচি-অশুচির বোধ, শিখে নাই কু সদ্দাচরণ, 

জানে না নমিতে গুরুজনে, শুধু শ্মশানেই যার আকিঞ্চন, 

জানি না কী পাপে দিনু তার হাতে তুলিয়া আমার প্রিয় ছহিতা-_, 


«কহিল শিবানী কম্পিত-স্বরে £ দুহিতা আমারে বোলো না৷ পিতা, 
ন৷ না, পিতা কেন বলি' আজে ? তুমি কেহ নও মোর, অনাত্ীয়, 
শিববিদ্বেষী যেই হোক, নহে কত সে আমার আদরণীয়। 

তারে ছুজ'ন বলে যে-স্থজন তাহার স্বজন নহে তো সতী: 
সথমঙি সুজন রাখাবদ্ধন যাচে কি তাহার-_যে দুর্মতি ? 

বলিতে বলিতে ক্রুদ্ধ নয়নে ভকতি-অশ্রু উচ্ছলিল ! 

অগ্নির পটে সিঞ্ধকান্তি জলধন্ু যেন প্রতিফলিল ! 

কহিল মহিমময়ী £ ধার চেয়ে শ্রীমস্ত নাই তিন ভুবনে, 

করুণা ধাহার ঝরে আখিপাতে, পড়ে ন! যে বাঁধা কোটি বাঁধনে, 
গরিমার যিনি পুর্ণাবতার-_ চিরদিন রণে অপরাজেয় 

তারে বলো তুমি হীন__পদধুলি ধাহার দেবের চিরপাথেয় ? 
কর্ম ধাহার চরণে লুপ্তি যাচে__নদী যথা অন্ধি-বুকে, 

ডাকিলেই বিনা ছুর্ভোগ দেয় পলকে মুক্তি যে যুগে যুগে, 
অন্যমনেও ধাহার পুণ্য নাম করিলেই উচ্চারণ, 

তাগীদের হয় তাপ-প্রশমন, পাপীদের হয় পাপমোচন, 
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তারে তুমি আজ বলিলে অশিব অশুচি__স্বর্গে দেবতাগণ 
ধার পাদোদকে করি স্গান লভে শুদ্ধি__ন্বয়ং চতুরানন 
চারি মুখে গেয়ে গুণগান তবু অস্ত না পায় কৃপার ধার, 
ধার বস্ুদেব-অমল-চিত্ত শ্রীবাসুদেবের লীলাবিহার, 
ধার চরণারবিন্দপরাগ-আশী মহাজন-মন-ভ্রমর, 
প্রার্থা দানবও হয় যদি-_দেন অকুষ্ঠে যিনি প্রসাদ-বর, 
আদি সমুদ্র-মস্থনে যিনি করিলেন পান তীব্র বিষ 
যে-ব্যথায় হ'ল কণ্ঠ তাহার নীল-_বরষিয়৷ তবু আশিস 
দেবতারে যিনি বিলালেন সুধা _হলাহলে লি” মরণজয়, 
আনন্দনিধি, শান্তি-উৎস- তাহারে যে ভবে শত্রু হয় 
কেমনে কে জানে ?_-তবে বুঝি হায় অসাধুর! নয় সাধুর মত! 
সাধু যারে করে নতি তারা হায় বৈরিত। তারি সাধে নিয়ত! 
তাই নিন্দিলে তারে পাপমুখে_প্রাি, যজ্ঞে সমল 
অমঙ্গলের দুষিত প্লাবনে করিলে অবনী অনির্নল ! 
কিন্ত জানিও_ দেব-দিশারির নিন্দার আছে প্রত্যবায়, 
মিথ্য। দর্পে পৃজ্য-পৃজার ব্যতিক্রম যে করে ধরায় 
পৃজ্য তাহারে ক্ষমিলেও কতু ক্ষমে না চরণধুলি তাহার & 
সে-ধূলির কাছে অপরাধে স্থখ-আলো হয় চোখে কালে। আধার : 
“অনাচারী শিব” বলিয়া যে হাসে, জানে না সে আজো! কাহারে বলে 
স্বধর্ম তথা স্বপথে-চারণ, দেখেও দেখে না-_ধরণীতলে 
সকলেরি নয় এক পথ- চায় নিবৃত্তিরেই স্বভাবে যার! 
জীবন-সাধনে প্রবৃত্তিপথে পারে ন। কখনো চলিতে তারা । 
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ঞনাম্চর্ধমেতদ্‌ বসত সর্বদ মহদ্ধিনিন্দ। কুণপাত্মবারদিযু। 
সেব্যং মহাপূরুষপাদপাংগুভি-নিরস্ততেজঃ্থ তেব শোঁভনম্‌ ॥ (81১৩) 


চতুর্থ স্ব 
“বাকৃহীন পিতা মৃঢ় সম রয় দাড়ায়ে শুনিয়। তিরস্কার 
পাবকপ্রতিম! কন্যার মুখে_ ত্রাসে যায় নিতে ক্রোধ তাহার 
“অস্তিমে সতী বহিমন্দ্রে কহিল £ তুমি বলিষ্ঠ, জানি-_ 
কিন্তু শিবের করে যে নিন্দ' তার ভয়ে নয় ভীত। শিবানী । 
কেবল, আমি যে শুনেছি কর্ণে হেন কলুষিত উচ্চারণ, 
বলিলে আমারে দিয়েছ জন্ম-_ হোক আক্ত সেই পাপমোচন। 
কহিল শাস্ত্রে ঃ বিভুর কুংস। শোনে যদি কেহ কাহারো মুখে, 
সমর্থ যদি হয় সে করিবে উদ্ম'লিত সে-রসনা সুখে । 
যদি নাহি পারে-_যদি নিন্দক হয় সে-শ্রোতার প্রিয় স্বজন, 
শ্রবণ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই-_বিন! প্রাণ-বিসজ ন। 
শত ধিক হেন পাপদেহে__যার উদ্ভব তব অঙ্গ হ'তে ! 
তোমার কম্তা-_এর চেয়ে গাট কলঙ্ক কী বা আছে জগতে? 
নীলকণ্ঠের নিন্দাকারীর তন্ুজাত এই তন্থু অসং 
আমি তাই আজ অনলে আহুতি দিব এ-সভায়-_করি শপথ 
বলিয়। দীপ্তিময়ী যোগাসনে বসিয়া! গিরিশে করি' স্মরণ 
যে-দেহলতারে বার বার শিব করিল প্রণয়ে আলিঙ্গন 
সে-বরতনুর প্রাণবায়ু ধীরে ধীরে নাভি হ'তে ভ্রযুগলের 
মাঝে রাখি' করিলেন হুতাশনে আবাহন £ ডুবি' দেবদেবের 
চরণামুজ-ধ্যানে বিধৌতগ্রানি দেবী- প্রতি অঙ্গে হায় 
সমাধির-যোগে-সঞ্জাত-তাপে-দীপ্ত অনল-হেমশিখায় 
অপরূপ সেই প্রেমাধার দিল পরমানন্দে বিসজ ন 
পাঁধিবতার সমিধে সাধিয়া অপাথিবের উদ্দীপন ।” 


সীশ্রনেত্রে কহিল বিছুর £ “এক প্রশ্ন জাগে তবু 
চিত্তে মোর-_তুমি দাও বুঝায়ে আমারে আজ প্রত ! 
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শিবেরে বল্পভ যিনি লভিলেন বন্ভাগ্যবলে, 
কেন তার হ'ল সাধ দেখিতে স্থলভ কৌতৃহলে, 
সামান্তা। নারীর ম'ত, যজ্ঞ সভ৷ প্রিয় পরিজন ? 
কৈলাস-সম্রাঙ্ছী কেন প্রাথিলেন মত প্রসাধন 
ন। শুনিয়া শিবের নিষেধ ?” 

মুনি কহিল হাসিয়া £ 
“ভগবান প্রেম যবে দেন উপহার-_মত' হিয়া 
পারে না সে-গুরুভার করিতে ধারণ অন্ুক্ষণ : 
সে-প্রেমের স্বভাব-যে নিত্য উধ্ব মুখে আরোহণ, 
তম্ু মন প্রাণ চিরপৃথ্থীমুখী, পারে না সহিতে 
সহজে এ-অভিসার তারা । হয় ধূলি ধরণীতে 
দীপ্ত শিখা নিত্য মান। যে-চারণে আনন্দ প্রেমের 
স্বধমে সে নভচারী, তাই প্রেমে মর জীবনের 
স্বস্তি নাহি মিলে বছদিন__যার অল্পে অভিলাষ 
কী করিবে লভিয়৷ সে গগনের ব্যাপ্তির বিলাস? 
প্রকৃতির পিছুটান, হে বিছ্বর, জলধারা সম 
নিয়মুখা- উধ্ব-নিমন্ত্রণ তাই গণে সে নিম £ 
চাহে সে আপন মতিরতির চিহ্নিত পথে চলি' 
সঞ্চিতে আপন সুখ অনন্প-উৎসবে কৃতৃহলী। 
আমাদের মর সত্তা বহু খণ্ডে খণ্ডিত অস্থির, 
বিচিত্র আতিথ্য একই দেহাধারে বনু অতিথির । 
কভু হয় অরাজক এ-সাম্রাজা, যবে কেহ কারে 
মানিতে ন! চায়__নিত্য নব নায়কের অত্যাচারে 
সাম্রাজ্য টলিয়া ওঠে। কভু একজন হ'য়ে বলী 
অপর সবারে করে পদানত-_কতু হ'য়ে ছলী, 
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কত বা কৌশলী । বন্ধু, যে-স্থুষম! দেবের বাঞ্ছিত 
তাহার বিশ্যাস শুধু অস্তরাত্ম। জানে ; প্রতিষ্ঠিত 
সে যখন প্রেম-সিংহাসনে- রাজ্য স্বর্গসম হয়, 
কিন্তু বিন! সাধনায় হেন রাজা অটল ন৷ রয়। 
সতীর যে দেবী-সত্ত। ছিল সে শিবের পুজারিনী 
আশৈশব। যবে শিব তার দেহ মন প্রাণ জিনি' 
শিবানী করিতে প্রেমে চাহিলেন মানবী-আধার 
মানবীর মতা মুখী তম্ুমন চাহিত তাহার 
মায়ার লালন ফিরে ফিরে । বন জটিলের জালে 
চাহে জীব বন্ধন-_বিলাস-সুখ-ছুঃখ-গব-তালে। 
যবে দেহ নাহি পারে এ-দোটানা৷ সহিতে ধরায়, 
মৃত্যু আসে দেহাস্তর-দূত হ'য়ে তারি করণায়। 
সতীর মানবী তনু তাই হ'ল ভস্ম-_জন্মান্তরে 
পাবতীর নব দেহ ধরি আলোকিত রূপাস্তরে 
বরিতে মহেশে- জিনি' মানবতা-ঘদ্ঘ আপনার 
ভবের ভবানী হ+য়ে কৃতার্থতা সাধি' সাধনার 
রূপের পরম সিদ্ধি লভিতে আহরি' নরকায়া । 
যে-দেহের নিত্য পরাজয়-_তারে ত্যজি' মহামায়া 
বিজয়ার রূপে সর্ব দাসত্বেরে করি” পরিহাস 
সর্ব বন্ধ হ'তে মুক্তি লভিলেন বরি' কৃত্তিবাস 
দুরাশার তুঙ্গ-চুড়ে__নাম যার কৈলাস সেথায় 
কামনারে নবজন্ম দিয় প্রেমে অগ্নিপরীক্ষায়। 
যে-দেবত। মত্য দেহে রাজে সুগহন সে যে চায় 
দিব্জন্মে হেন মুক্তি মরতার জীবন-লীলায় 
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*এ-মুক্তির পথে বন্ধু সুমহৎ সহায় ভুবনে 
অমৃত-অভীক্া, চাওয়া শুভ্র প্রেম একান্ত বরণে, 
নিত্য-নির্লের আলে! নাই কভু যাহার নির্বাণ 
তীর সতীত্ব তারে দিল এই মন্ত্র মহীয়ান্‌ 

তাই মানবীর তমু-সাধনায় হ'ল দাক্ষায়ণী 
নিখিলশরণ্যা দেবী শিবজায়া গৌরী নারায়ণী। 


জীবনের বেদে তার এই মন্ত্র উঠিল ঝংকারি? 
মানবিক অনুরক্কতি ইঙগিতের পথে দেহধারী 

পায় না দেহের লোকে অমৃত-আসম্বাদ চিরস্তন। 
মানবিক বাসনার বাম্পজালে করে সঞ্চরণ 
ক্ষণসথী সৌদামিনী- ঝলকি” যে অমনি লুকায়, 
তাই অনিত্যের মাঝে নিত্যের সম্ধান-সাধনায় 
চাহে জীব শিব হ'তে জিনি' যুক্তি নিষ্ষামের ব্রতে, 
দেবতার দেবলীল। কামনারে চাহে প্রেমজোতে 
বূপাস্তরিতে- মোর! শুনেও শুনি না, তাই কানে 
শুনি যে-অমর বেণু উঠে ন৷ রণিয়া হায় প্রাণে! 
বাসনার হুর্গ ভবে চিরদিন গৃহ পরিজন, 

মমতার পরিখা সে রচে, বলে- অভয় ভবন 
শুধু আমি গড়ি হেথা । একদিন আসে তবু হায়, 
যে-দিন নয়ন দেখে বরাভয় নাই কামনায় 

যত কেন অপরূপ ভূষণে সে সাজুক মোহিনী, 
ডাক যে শুনেছে নিফামনার-__তাহারে বন্ধু জিনি? 
সর্ব-নেহ-প্রীতি-সখ্য-কর্তব্যের আহবান ভূতলে 
উচ্চারিতে হবে একদিন £ চাই কেবল অমলে 
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আমি £ মোর ব্রতচারী জীবনের শেষ উদ্যাপন 
হোক শুধু বিশ্বপতি-ভ্রীচরণে আত্মসমর্পণ । 
ভূবনমোহনী মায়! তার ধরে নিতা নব বেশ, 
আনে সে-ছলনাময়ী স্বর্ণমগ-অরণ্য-নির্দেশ 
ভুলাতে সাধকে-__আনে অপরূপ যুক্কির চাতুরী, 
কভু প্রাণোম্মাদী ভ্রান্তি, ক কোমলতার মাধুরী £- 
পিতামাতা, সখাসখী, পতি-জায়া, তনয়-তনয়া, 
দেশ, লোক চার, শিল্পকলা, কীতি উদ্ভ্রান্তি-নিলয়া,__ 
যেথা যার আসে মোহ সেথা ধরে সে-কামরূপিণী 
সে-মারাধ্য দেবীমূতি নিতে তারে লক্ষা হ'তে ছিনি' 
অনিত্যেরে নিত্য বলি” কুক রচিয়৷ বার বার 
রাঙি' দীপ্তি-প্রসাধনে তৃপ্তিহীন কায়া বাসনার । 
ছুরত্যয়৷ মায়! বন্ধু, শুধু ভাগবতী করুণায় 
হয় জীব মায়াজয়ী_ যেদিন সে বলে প্রার্থনায় ঃ 
“চাহি ন। স্বজন, সখা, দয়িত, দয়িতা, যশোগান, 
নিরাপদ মুখনীড়- চাহি শুধু আজি আত্মদান 
তাহার চরণে-_ ধার বরে সব ভ্রান্তি-মোহ হ'তে 
মুক্তি লভি' হয় জীব মৃত্যঞ্জয় শিব এ-মরতে । 
এন্প্রার্থন। প্রতি বক্ষে একদিন ধ্বনিবে বিছুর !-- 
আজ, নয় কাল, কভু এই জন্মে, কু বা সুদুর 
জন্মাস্তরে যুগান্তরে। 

অমৃতের নাই অন্য পথ £ 
শুধু অগ্রিশুদ্ধিবর্থ্ে চলি পুরে মত'য মনোরথ 
যেথা সর্ব সাধনার সমাপ্তি অল্লান প্রেমদীপ 
জ্বলে যেথ ছায়াহীন-_নাম যার বীতশোক শিব ।' * 


৪৯ 


ভাগবতী কথ 


নারায়ণের প্রতি লোকপালগণ £ 


ৃষ্ট: কিং নে দৃগ. ভিরসদ্গ্রহৈস্তং প্রত্যগ দ্ষ্টা দৃশ্টাতে যেন বিশ্বম 
মায়। হোষা ভবদীয়া হি ভূমন্‌ যং স্বং যষ্ঠঃ পঞ্চভির্ভাসি ভূতৈঃ॥ 


(৭৩৭ ) 


হ'য়ে অতীন্দিয়দরষ্ট ব্রক্মাগ্ডলীলার, তুমি কেমনে মোদের 
ছায়াময় মন প্রাণ বুদ্ধির গোচর হায় হবে হে ভূমন্‌ ! 

বিশ্বাতীত অচঞ্চলে কেমনে চিনিবে আলো! চপল বিশ্বের? 
দর্শন তোমার কভু ইন্দ্রিয় কি পায় ভেদি” মায়া-আবরণ ? 


নারায়ণের প্রতি যোগেশ্বরগণ £ 


প্রেয়ান্‌ ন তেইন্যোইস্তামুতত্ত্য়ি প্রভে। 
বিশ্বাত্বনীক্ষেন্ন পৃথগ.য আত্মনঃ 

অথাপি ভক্ত্যেশতয়োপধাবতাম্‌ 
অনন্যবৃত্যান্তুগৃহাণ বংসল ॥ 


( /৩৮) 


বিশ্বাত্ঝ! তোমারে যারা পৃথক না দেখে এই বিশ্ব হ'তে নাথ, 
তাহাদের চেয়ে কেহ নাই তব প্রিয়তর-_জানি জানি, তবু. 
হে ভক্তবৎসল, করো৷ করুণা অহৈতুকী-_প্রাথি দিনরাত 

একাস্তিক ভক্তিভরে, তোমার শরণাগত আমরা যে প্রত! 


€৩ 


চতুর্থ স্বন্ধ 


নারায়ণের প্রতি ঞব £ 


যে-অনস্ত শক্তিধর হ'য়ে মোর অন্তর্ধামী শক্কিবলে তার 
মুহূর্তে করিল সঞ্জীবিত মোর মন প্রাণ বচন ইন্দ্রিয়, 

ভিয়মাণ ছিল যার! জড়সম এতদিন-_নমি বারবার 
সে-তোমারে ভগবান্‌ পরম পুরুষ ওগো, প্রিয় হ'তে প্রিয় ! 
নৃপ্তি যেই ভাঙে_ দেখি ফিরে সেই পরিচিত বিশ্বলীলা__যারে 
সুপ্তিমাঝে ভূলে থাকি। দেখে চতুর্মুখ যথা তব জ্ঞানবরে 
ভুবনরহস্ত তব। ভুলিবে কৃতজ্ঞ প্রাণ কেমনে তোমারে 
শরণ্য চরণ যার মন্ত্রে আনে সিদ্ধি, সাধনায় রক্ষা করে ! 


জন্বমৃত্যু হ'তে মুক্তিফলদাত। তুমি ওগে। কল্পতরু নাথ ! 
ইন্জিয়স্থখের বর চায় যারা তব পাশে-_তোমার মায়ায় 

যুদ্ধ তার! £ তাই না চাহিয়৷ ঠাই শ্রীচরণে-_করে প্রণিপাত 
লভিতে সে-ম্পর্শকামী দেহন্ুখ-_মিলে যাহ! নরকেও হায়! 
তব পাদপপ্পুধ্যানে কিবা তব ভক্ত-গুণগানের শ্রবণ 
যে-পরমানন্দ নাথ, মোক্ষের মাঝেও তারে মিলে না তো কু, 
স্বর্গেও ছুর্লভ-_-তাই সেথা হ'তে আসে জীব ফিরিয়া ভূবনে 
স্বধ। হ'তে সুধা তরে__অতুলনীয়ের তুল কোথা বলো প্রভু ? 


তোমারে হাদয়ে ধার! বরিলেন ভক্তিভরে--সে-নির্ধলমতি 
সাধুদের সঙ্গ যেন লভি-_যাহে কথাম্বত তব পান করি' 
তাদের শ্রীমুখ হ'ভে-_এ শয়াল ভবার্ণবে দারুণ ছুর্গীতি 
হ'তে পাব মুক্তি নাথ, লজ মোহসিম্কৃ, বাহি' তব নামতরী 


৫৯ 


ভাগবতী কথা 


চিত্ত যবে হয় তব চরণের অরবিন্দ-গম্ধ-অভিলাষী 

সে-প্পুত্রমর পুণ্যগ্লোকদের সঙ্গ আশে আমরা মতের 

প্রিয় স্মতিরেও দিই বিসর্জন__ফিরে হ'তে পারি না উচ্ছ্বাসী 

দেহাশ্রয়ী বন্ধু-গৃহ-ধন-জন-যশো-নান তরে জীবনের । 
(৯।৬৮--১২) 


রুষ্ট পৃথুর প্রতি ভীত পৃথিবী £ 
সংবার' রোষ'শুন মহারাজ আমার এনিবেদন 
মধুকর যথা ফুল হ'তে করে আহরণ মধুসার, 
তেমনি ভূবনে মনব্িতায় ধাহার! বিচক্ষণ 
সব ঠাই হ'তে করেন গ্রহণ যা! কিছু চমৎকার । 
(১৮২) 


পৃথুর প্রতি নারায়ণ £ 
নাহং মধ্বৈ স্থলভস্তপোভিষোগেন বা যৎ সমচিত্তবতী। 
(২০১৬) 
যজ্ঞ-যোগ-তপন্তায় স্থলভ-চিহিনিত নহি আমি 
সমচিত্তচেতনার সহজ বল্লভ-_অন্তর্ধামী। 


নারায়ণের প্রতি পৃথু : 
ভবংপদান্ুশ্মরণাদৃতে সতাং নিমিত্তমন্যন্তগবন্ন বিদ্লাহে ॥ 
(২০২৯) 
ভগবান ! এই ভূবনে তোমার চরণচিন্ত! বিনা 
সাধু্দের আর সার্থক কাজ আছে কি? আমি জানি না)।- 


৫২ 


চু সব 


সনতকুমারাদির প্রতি পুথু : 
এপ জা আমাদের ম'ত হায়, 
তোমাদের মত পভ 
আত্মারামের কুশল শুধাতে নাই 
কূশলাকুশল চেতনা-উধের্ব রাজেন ধারা সদাই ্‌ 
| 
( ২২১৩,১৪ ) 


পৃথুর প্রতি সনৎকুমার £ 


ভক্ত 
ঠা সডানি 
৫ রর বারা করে খে গালা 
টড রা যায় বিছায়ে ডে 
আলাগী উভয় রা দিত দেল 
উভয়েরি সমিলন। 
(২২১৯) 


নক 
২পাদমূলং শরণং যতঃ ক্ষেমো। নৃণামিহ রা 
॥ 


রা তাহাই কর্ম সারাংসার 

মতি হয় প্রেমে তার-_বিদ্া ভাহারি 

শুধু তার শ্রীচরণ এ-জগতে আশ্রয় সবাকার 

সব মঙ্গলছন্দ-উৎস শুধু সেই প্রাণারাম। 
(২৯৫০) 


৫৩ 


ভাগবতী কথা 


প্রচেতসদের প্রতি নারদ £ 


তজ্জন্ম তানি কর্মাণি তদায়ুস্তত্মনে! বচঃ। 
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্ম। সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥ 


শুধু সেই মন কর্ণ বচন জন্ম জীবন ধন্য জানি 
অর্থ যাহার। হরিচরণের__তারি সেবাসুখে-নিরভিমানী 
(৩১৯) 


যথা তরোমূ লনিষেচনেন 

তৃপাস্তি তংস্কন্ধতূজোপশাখাঃ। 
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্িয়াণাং 

তখৈব সবাহৃণমচ্যাতেজ্যা ॥ 


তরুমূলে জলসেকে উপজায় শাখালতাফুলে সঞ্জীবন, 
সর্বপুজা হরিরে পুজিলে সব দেবতারি হয় পুজন। 
(৩১১৪ ) 


1 


পঞ্চম ক্ষন্ধ 


মুক্তি মুক্তি মাগো নহী', ভক্তিদান দে মোহি। 
ওর কোই যাচৌ' নহী', নিসদিন যাচৌ তোহি ॥ 


সংগুর সম কো হৈ সগা, সাধু সম কো দাত। 
হরি সমান কো হিত্‌ হৈ, হরিজন সম কে! জাত। 


মুক্তি মুক্তি” করে ওরা নাথ, ভক্তি আমারে দিও। 
শুধু তোমারেই যাচি নিশিদিন, আর কারে নয় প্রিয় ! 


গুরুর সমান কে আছে স্বজন, কে দাতা সাধুর তুল? 
হরির মতন কে বা হিতকারী, ভক্তের ম'ত কুল? 
--কবীর 


ভাগবস্তী কথা 


ন তস্য কশ্চিং তপস! বিদ্যয়। বা 

ন যৌগবীর্ষেণ মনীষয়া বা। 
নৈবার্থধর্সৈঃ পরতঃ স্বতো। ব| 

কৃতং বিহস্তং তনুভূঘ্বিভূয়াৎ | 


ভয়ং প্রমত্তস্ত বনেষপি স্যাদ্‌- 
যত; স আস্তে সহযট্সপত্বঃ। 
জিতেন্দরিয়স্তাত্মরতেবুধিস্য 
গৃহাশ্রমঃ কিং সু করোত্যবদ্যম্‌ ॥ 


যঃ যট্‌সপত্বান্‌ বিজিগীষমাণো! 
গৃহেষু নিবিশ্য যতেত পূর্বম। 
মতোতি দুর্গাশ্রিত উজজিতারীন্‌ 
ক্গীণেষু কামং বিচরেদ্ধিপশ্চিং ॥ 
( ১/১২,১৭১১৮। 


৫৬ 


পঞ্চম স্ব 


প্রিয়ব্রতের প্রতি ত্রহ্গা : 


যোগ-তপস্য।-বীর্য-বিষ্ভা-মনীষা-ধর্ম-অর্থবান্‌ 
আপনার কি ব! অপরের বলে লঙ্ঘিতে নারে বিভুবিধান। 
(১১২) 


অজিতেন্দ্রির় বনবাসী যদি হয়, তবু ভয় থাকে তাহার 
আপনার মাঝে ছয় রিপু যার করে বসবাস রজনীদিন, 
আত্মমত্যে জাগরূক যিনি-_ইন্দ্রিয়জয় হয়েছে ধার, 
গৃহ-আশ্রমে কোথা হানি তার--ভগবানে ধার চিত্ত লীন? 
বাধা-রিপুদলে জিনিবে যে আগে গৃহেই সে হোক জয়ত্রতী, 
তারপরে হোক কামচারী-_যথা! দুর্গীশ্রয়ে সেনানী করি? 
আপন সেনার রক্ষণ, সাধি' শক্র-সেনার অশেষ ক্ষতি__ 
বাহিরায় পরে ছুজ'য় বলে নাশিতে তাহার প্রবল অরি। 

( ১১২,১৭,১৮ ) 


পুত্রগণের প্রতি বিষ্ণুর অবতার রাজ। খবভ £ 


প্রবল-কামনা-অন্কুশঘায় শুভ কারে বলে হারায়ে জ্ঞান 

ধায় মূঢ়গণ ভোগ-ভ্রমে ছুর্ভোগ সঞ্চিতে__দেখে না তার! 

রেণুস্ুখ তরে ছুঃখ সহিতে হবে হায় পর্বত-প্রম।গ, 

আসিবে বৈরী তাহারি মতন কামোগ্যত্ত, দৃষ্টিহার! ! 

হে তনয়গণ! গুরু পিত। মাতা দেবত! দয়িত নন্দনের 

পদবী কাহারো সাজে না জগতে- চাহিতে সে-পদ প্রত্াবায় 

সহিতে তাহারে হবে ঘোর যদি না জানে.সে ভববন্ধনের 

মরণ-অন্ধকৃপ হ'তে কোন্‌ পথে জীবগণ মুক্তি পায়। 
(৫১৬১৮) 


৪ ৫৭ 


ভাগবতী কথ 


পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব 
নহে নুঠিন মুক্তির বর পাওয়া সাধনায় হরির কাছে, 
বহুছুল'ভ ভক্ি, সে-বর কচিৎ সে করে দান। 
ভক্ের সে তো শুধু দেব, গুরু, সথা, বল্পভ নয়_সে যাচে 
সারথি ছুলাল সেবকেরো৷ পদ-_রাখিতে প্রেমের মান। 
(৬১৮) 


ব্হ্মাজ্জ জড়ভরতের প্রতি রাজ! রহুগণ £ 
প্রভু, আপনার চরণকমল-ধুলিরূপ রেণু অঙ্গে ধরি' 
বিধৌত-গ্লানি আমার চিত্তে বাস্ুদেবে প্রেম হ'ল অমল। 
বিচিত্র নয় এহেন প্রভাব সাধুর হধীহার সঙ্গ করি' 
ক্ষতরে- মোর অবিবেক-কালে। অন্তর হ'ল আলো-উজল 
(১৩২২) 


ধর্মপুত্র ভত্রশ্রবার স্তব £ 
যেমন জল ভবে মীনের চিরগতি, তেমনি ভগবান্‌ গতি সবার, 
তাহারে পরিহরি” মহতও যদি হয় গৃহাশ্রয়ী__রয় তৃপ্ত প্রেয়ে, 
কেমন সে-মহিম। ?-যেমন ভর্তার, যে শুধু বয়সেই জায়ার তার 
পিতামহের সম-_অন্য কোন গুণে শ্রেষ্ঠ নয়, শুধু জ্যেষ্ঠ দেহে। 
(১৮১৩) 


. ৫৮ 


পঞ্চম খ্বন্ধ 
লক্ষ্মীর জপমন্ত্র 
তারেই বলি আমি “কাস্ত'__শ্রীচরণে ধাহার লভে ভীরু প্রেমাশ্রয়, 
আত্মলাভ বিন। অনালাভে নাই লালস! বলি' যিনি অকুতোভয় 
কান্ত হেন শুধু তৃমিই নারায়ণ !__-তারক নিখিলের, চির-স্বাধীন। 
বরিলে তোম! বিন! অনা বধু নাথ, তুবনভয় কভু হয় কি লীন ? 


এ-হেন কান্তের চরণ ছাড়া আর কিছু যে-রমণী না৷ জীবনে চায় 
সকল সাধই তার পূর্ণ হয়। সাধে বরের বাসনায় যারা তোমায় 
তাদের শুধু দাও সে-মুখ বাঞ্ছিত £ ভোগের আলো-খতু যবে ফুরায়, 
চক্রসম কালো! নিরাশ! আসে ফিরে নিরবসান গাঢ় বিফলতায়। 
(১৮২*১২১) 


দেবগণের গীত £ 


সত্যং দিশত্যঘিতমধিতে নৃণাং 
নৈবার্ঘদো যৎ পুনরথিতা! যতঃ। 
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা- 
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্‌ ॥ 
মিথ্যা নয় যে, সাধনে অর্থা তার কাছে পায় সকল বর, 
কামনার নাই শেষ, তাই কামী নিতি নববর চায় কেবল। 
শুধু নিষ্কাম ভক্ত-যে চায় বরদে তাহারি তরে__সফল 
হয় সে লভিয়া ভার ভ্ীচরণ--সকল-তৃষ্গহারী-নিষর। 
4 (১৯২৬) 


৫৯ 


ভাগবতী কথ! 


দেবগণের খেদ * 


অহো। বতৈষাং কিমকারি শোভনং 
প্রসন্ন এবাং স্থিহৃত স্বয়ং হরিঃ। 

যৈজন্ম লব্ধং নৃযু ভারতাজিরে 
মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ॥ 


লভিল ভারতে জনম যাহার! _করেছিল কোন্‌ পুণা হায়! 
কৃষ্ণের লীলা-সাথী আজ তারা__-জাগে সাধ যার দেবহিয়ায়! 
(১৯২০) 


প্রহনাদাদির নৃসিংহজপমন্ত্র £ 


মাহগারদারাত্মজবিত্তবন্ধুযু 
সঙ্গে। যদি স্থান্তগবংপ্রিয়েঘু নঃ। 
যঃ প্রাণবৃত্তা। পরিতুষ্ট আত্মবান্‌ 
সিধ্যত্যদূরান্স তথেক্তরিয়প্রিয়ঃ ॥ 


জায়। সত গেহ ধন জন সখা সাথে আমাদের হে ভগবান্‌! 
অন্ত্ুরাগ যেন না বাধে- মমতা যদি হয় হোক ধারা অভয় 
তক্ত তোমার। তারাই তোমারে পায় স্থখে যারা আত্মবান্‌ 
তুষ্ট যাহারা যথালাভে-_যার! লালসা-লুব্ধ তাহারা নয়। 
(১৮১০) 


ষষ্ঠ ক্কন্ধ 


গ্রীতমকো পতিয়'। লিখ, জো কন হোয় বিদেস। 
তনমে মনমে নৈনমে, তা কো কা সন্দেস ॥ 


নৈনে? অন্তর আও তৃ'ঃ নৈন ঝাপি তোহি লেও' । 
ন মৈ দেখো ওরকো, না তোহি দেখন দেও? 


যত দূরে হোক্‌ প্রিয়তম-_তারে লিপিকা! তো! লেখা! যায় £ 
তম মন আখি মাঝে যে-_মিলে ন! শুধু তার বারতায় ! 


আখি মাঝে তুমি এসো- পাখি মুদি রাখিব একেল! করি” ঃ 
দেখিব না৷ আর কারে-_-দেখিবে ন৷ তোমারেও কেহ হরি! 
--কবীর 


ভাগবতী কথা 


যংবৈন গোভির্ধনসাস্থৃতির্বা 

হৃদ! গির! বাসুভৃতে। বিচক্ষতে। 
আত্মানমস্তহৃদি সম্তমাত্মনাং 

ক্ষুর্য ৈবাকৃতযন্ততঃ পরম্‌ ॥ 


ধর্মস্ত সাক্ষাৎ ভগবংপ্রণীতং 
ন বৈ বিদ্ধ বয়ে! নাপি দেবাঃ 
ন সিদ্ধমুখা। অসুরাঃ মন্ুষ্যাঃ 
কুতো নু বিদ্যাধর চারণাদয়ঃ ॥ 
( ৩।১৬,১৮ ) 


যঃ প্রাকৃজৈজ্ঞণনপতৈজ নানা 

যথাশয়ং দেহগতো৷ বিভাতি । 
যথানিলঃ পাথিবমাশ্রিতো গুণং 

স ঈশ্বরো মে কুরুতাং মনোরথম্‌ ॥ 


(81৩৪) 


ভ্রৈবগিকায়াসবিঘাতমস্মৎ- 
পতিবিধত্তে পুরুষস্থয শক্র। 
ততোহন্থুমেয়ো ভগবত্প্রসাদো 
যে! ছুর্মভোইকিঞ্নগোচয়োই্ৈ: | 
(১১২৩) 


৬ 


' বষঠ স্বন্ধ 
যমদূতের প্রতি ঘম 
নয়ন যেমন দেখে এ-ভুবনে, ভূবন দেখে না নয়নে, 
আমাদের মন প্রাণ ইন্দ্রিয় 
পায় না দেখিতে অবর্ণনীয় 
লীলার অতীত সে-জীবননাথে লীল! যার ছায় জীবনে 


(৩১৬) 


আপনি ভগবান করিল প্রণীত যে-ধর্ম গহনের চেতনে 
দেবত। মুনি খষি পায় ন! দিশা! তার- মানব পাঁবে বল কেমনে ? 
(৩১৮) 


অনিল যবে আসে কুম্মদূত হ'য়ে গন্ধবহ রূপে, তারে সে-খনে, 
পরাগ বলি” যবে বরণ করি- তার পবনরূপ আর রছে না মনে, 
তেমনি অন্তর যখন আমাদের যে-রঙডে ওঠে রঙি'_সে-রঙে করি 
তোমারে কল্পন। হে অস্তরযামী, বর্ণহীন তব রূপ পাসরি?। 
(81৩৪) 


ইন্দ্রের প্রতি বৃত্র £ 


ধর্ম কাম অর্থ তরে সাধনা হ'তে হরি 

বিরত করে ভক্তে তার কত করুণ! করি? ! 

ঈশবরীয় ভাবের তাই প্রথম পরিচয় 

অহেতু বৈরাগ্যে লভি। সবার নাহি হয় 

এ-অন্ুভব জীবনে £ শুধু দীন প্রেমিক পায় 

ছুর্মভ এ-ম্যাদ ভাহারি প্রেমের মহিমায়। 
(১১২৩) 


ভাগবতী কথা 


বিষুর প্রতি বৃত্র £ 
ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠযং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্‌। 
ন যোগসিম্ধীরপুনর্ভবং বা সমঞ্জস স্ব! বিরহয্য কান্ডে ॥ 
অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ স্তন্যং যথ! বংসতরাঃ ক্ষুধাত৭ঃ। 
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষগ্ন। মনোহরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্‌॥ 


তোমা বিনা নাথ চাহি না কীতি, যোগের সিদ্ধি, মোক্ষধন, 
স্র্গ-মর্ত-পাতাল-রাজাা, ব্রচ্মলোকের গৌরবে, 
অজাতপক্ষ বিহগশাবক মাতারে কুলায় চায় যেমন, 
ক্ষুধায় গাভীর বংস জননী তরে কাদে যথা করুণ রবে, 
প্রবাসী কান্ত তরে বিরহিণী কান্তার করে নন-কেমন, 
তেমনি আকুল অন্তর মোর বন্ধু, তোমার চায় মিলন। 
( ১১।২৫,২৬) 


ইন্দ্রের প্রতি বৃত্র £ 


প্রাণগ্নহোহয়ং সমর ইঘক্ষো৷ বাহনাসনঃ। 
অত্র ন জ্ঞায়তেহমুষ্য জয়োহমুস্ পরাজয়; ॥ 


যুদ্ধ চিরদিন ইন্দ্র, দতক্রীড়। সম- _যেথ। প্রা 
গণ্য তুচ্ছ পণা সম। অক্ষসম যেথা ধনুর্বাণ। 
সৈশ্যরথগজবাজী- _চালনার বল, কেহ যেখা 
জানে না--কাহার হবে পরাজয়, কে হবে বিজেতা। 
( ১২১৭) 
৬৪ 


হষঠ স্বন্ধ 
গুকদেবের প্রতি পরীক্ষিত 


রজোভিঃ সমসখ্যাতাঃ পাথিবৈরিহ জন্তবঃ | 
তেষাং ষে কেচনেহস্তে শেয়ে। বৈ মন্ুজাদয়; ॥ 
প্রায়ো মুযুক্ষবন্তোং কেচনৈব ছিজোত্তম। 
মুযুক্ষণাং সহত্রেষু কশ্িনুচ্যেত সিধ্যতি ॥ 
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। 
নুহূর্লভঃ প্রশাস্তাত্বা কোটিঘপি মহামুনে। 


ধুলিসম অগণন চিল্পদিন প্রাণী বন্ুম্ধরায় ; 

তাহাদের মাঝে হয় কতিপয় রত শ্রেয়সাধনায় ; 

হেন ব্রতচারীদের মাঝে মুনি, শুধু কতিপয় হয় 

ুক্তিপ্রার্থী ; তাহাদের মাঝে পায় শুধু কতিপয় 

মুক্তি প্রতি সহম্রে ; এহেন মুক্ের মাঝারেও 

হরিপরায়ণ হায় কয়জন ?_-কোটিতেও কেহ কেহ। 
( ১৪।৩-৫) 


চিত্রকেতুর প্রতি নারদ ও অঙ্গির £ 
যথা! প্রযাস্তি সংবাস্তি কোতোবেগেন বালুকাঃ। 
সংযুজ্যন্তে বিষুজ্যান্তে তথ। কালেন দেহিনঃ ॥ 


স্রোতের মুখে বালুকাকপ! কু গুটিকা বীধে, 

পরক্ষণে চূর্ণকণা ধায় উধাও সাধে । 

কালের মুখে ক্ষণাত্মীয় রয় তেমনি প্রাদী 
মমতাডোর কাটিয়। পরে ধায়, কোছা ন! জানি? । 

| (১৫৩) 


ভাগবততী কথা 
ভগবানের প্রতি চি্তকেতু, £ 


বিদিতমনস্ত সমস্তং তব জগতাত্মনে। জনৈরিহাচরিতম্‌ । 
বিজ্ঞাপাং পরমগুরোঃ কিয়দিব সবিতুরিব খন্ভোতৈ; | 


জগতজীবন তুমি অনন্ত, অস্তর্যামী, জানে। সকলি-_ 
কে কোথায় করে কোন্‌ আচরণ ভুবনে । 

তোমারে তাই কী নিবেদিব নাথ? সুর্যের কাছে জোনাকি জলি” 
জানাবে আলোর আবেদন বলো! কেমনে ? (১৬৪৬) 


 চিত্রকেতুর প্রতি ভগবান্‌ : 
সুখায় ছুঃখমোক্ষায় কুর্বাতে দম্পতী ক্রিয়া; । 
ততোহনিবত্তিরপ্রাপ্চিহ্?খস্য চ মুখস্থ চ ॥ 
দ্পতী করে কত না যতন কত আশা ধরি” বুকে, 
| স্থখেরি সুযোগ চেয়ে নিতি- নয় হৃঃখের ছর্ভোগে। 
শুধু হায় তার! পায় ন৷ মিলনে বছবাঞ্ছিত সুখে, 
পায় হুঃখেরি বন্পরিচয় বিচিত্র যোগাযোগে । 


(১৬৬৪) 
পা্তীর প্রতি মহাদেব £ 
তন্মার বিশ্ময়ঃ কার্য; পুরুষেষু মহাত্বুনু 
মহাপুরুষভক্তেযু শীস্তেযু সমদশিষু॥ 


মহাত্মা যে শস্ত সমদর্শী হরিভক্ত-_কাছে তার 
'ঞ্রষ্ঠ আফি'-_চিস্তা। হেন গরবে কত 'এনে। না দনে আর । 
(১৭৩৫) 


ডঃ 


সপ্তম ক্ষন্ধ 


জে। আওয়ৈ তে। জায় নহী, জায় তো৷ আওয়ে নাহি । 
অকথ কহানী প্রেমকী-_-সমঝ লেন মন মাহি ॥ 


মাল! তে! করমে ফিরৈ, জিভ ফিরৈ মুখ মাহি। 
মন্ুয়া তো! দহ" দিসী ফিরৈ, য়হ তে। সুমিরন নাহি ॥ 


আসে যদি আর যায় না সে, যদি যায় তো৷ আসে না! আর £ 
প্রেম কী যায় না৷ বলা-_শুধু মন জানে তার সমাচার । 


মাল। ফেরে হাতে, রসন! সে ফেরে বচনে অবিশ্রাম, 
মন ফেরে দিকে দিকে ছুটে নয় স্মরণ তো! এর নাম। 
--কবীর 


ভাগবতী কথা 


তম্মাইৈরান্থবন্ধেন নির্বেরেণ ভয়েন বা। 
ন্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথকির়েক্ষতে পৃথক্‌। 


কীট: পেশস্কৃত৷ রুদ্ধ: কুড্যায়াং তমম্ুশ্মরন্‌। 
সংরস্তভয় যোগেন বিন্দতে তংব্বরূপতাম্‌ ॥ 


এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে 
বৈরেণ পৃতপাপরানম্তমাপুরনুচিন্ত় ॥ 


কামাং দ্বেযাদ্‌ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ। 
আবেশ্টু তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতা; ॥ 


_গোপাঃ কামান্তয়াৎ কংসো দ্বেবাচ্চৈন্তাদয়ে! বৃপাঃ। 
সমবন্ধাছু কয়: সনেহাদ্‌যুয়ং ভক্ত্য। বয়ং প্রভো ॥ 
(১২৫২৭--৩০ ) 


সপ্তম স্বন্ধ 
যুধিঠিরের প্রতি নারদ ; 


জীবনে শুভতম-_হরির নিরম্ত স্মরণ, 

বরিয়া তারে বৈর কাম ভক্তি স্সেহ ভয়ে 
মনের যোগ তীহার সাথে সাধি' আকিঞ্চন 
করিবে-_ শুধু লভিতে তারে নিবিড় পরিচয়ে । 


ভ্রমর তার আপন নীড়ে শ্রীহীন কীটে রুদ্ধ যবে করে 
বন্দী কীট ন্মরিয়া তারে দ্বেষ ও ভয়ে তাহারি রূপ ধরে। 
তেমনি কেহ কেহ শ্রীভগবান্‌ 
কষে গণি” বৈরী-_বিদ্বেষ- 
বশে নিয়ত তাহারি করি' ধ্যান, 
শুদ্ধি লভি'_ মিলনে সে-অশেষ 
মায়ামানবে পেয়েছে £$ বলো ভবে 
লীলার তার কে পায় পার কবে? 
শঙ্কা কাম ভক্তি স্নেহ অথব! দ্বেষভাবেও অন্খন 
চিত্ত করি যাহাতে লীন পেয়েছে তারে জীবনে কত জন। 


কংস পেল স্মরিয়া তারে ভয়ে, 

গোগীরা কামে লভিল হদিমাঝ, 

যাদবকুল-_ন্বজন-পরিচয়ে, 

বিদ্বেষেরে বরিয়া চেদ্দীরাজ, 

তোমরা তারে জিনিলে স্নেহপথে, 

আমর! খবি-_তকতি-ধ্যান-ত্রতে ॥ 
১২৫,২৭--৩, 


ভাগরতী কথ 


: প্রহ্দাষ 


অজেয় দেবাছি হিরপ্যকশিপুর তনয় প্রেহলাদ গুরুর গেছে 

যাপিয়! ৫ফশোরে বরষ কতিপয় আলিলে ফিরি'__-পিত! গভীর জে 
টানি শিশ্ুন্ুতে অঙ্কে কহে £ বলে! কোন্‌ সে পন্থা বরেণ্যতম 
শুনিতে চাই- বাহা। শিখেছ ভূমি গুরু-আলয়ে এতদিন বৎস মম ?” 


। ক্কহে লেঃ “বে-নিলয় অন্ধকৃপসম, আধার ম্জি” যার বুদ্ধিহীন 
মানব উদ্বেগে আত্মঘাতী হয় সে গৃহ-পরিহারি নির্মলিন 
হরির আশ্রয় প্রাথি তীরি চির-চরণকমলের ধন্দনে 
প্রণয়-আবাহনে বিজন বনে বাস শ্রেষ্ঠ গণি আমি এ-জীবনে 1” 
বিষু যার চির-শক্র সেই মহাদমুজরাজ শুনি অবোধভাষী 
পুত্রমুখে হেন উদ্কি বিপরীত বালক ভাবি” তারে মুল হাসি' 

কহিল আপনার অস্থুর অন্থুচরে £ “ছচ্বেশী হরিভক্ত কেহ 

পারে ন৷ যেন আর আনিতে আবিলত বুদ্ধিলোকে ওর, শিখায় শ্রেয় 
কাহারে বলে__আর কখনো বৈষ্ণব-মন্ত্র ভূলিয়াও উচ্চারিত 

না হয় যেন মুখে অবোধ বালকের । অসদালাপ মোর অবান্ধিত।” 


্রস্ত বিস্মিত যুগলগুর ভয় গোপন রাখি” তাঁরে আদর করি' 
ফিরায়ে আনি” গেহে শুধালো! £ “প্রহলাদ ! ভ্রষ্টাচার হেন কেমনে বরি 
স্তবিলে নারায়ণে- 1 এহেন বিপরীত মন্ত্র কানে তব কে দিল আনি' ? 
যেজন পর তারে গণিলে আপনার, আপন জনে পর সমান নানি ! 


কহিল প্রহলাদ হাসিয়! শন্ধিত নয়নে তাহাদের রাখি নয়ন 
আত্বভোল! সম সরল বস্কারে গুরুরে নাহি গণি? বিচক্ষণ ; 


সপ্তম কষ 


“আপন পর এই ভ্রান্তি, ওগে। গুরু, আনে আধার ধার নায়ালীলায় 
অবোধ বুদ্ধিরে করি' বিপথচারী-_প্রপমি সেই ভগবানের পায়। 
ধাহার অর্নে লুপ্ত হয় পলে পাশব বুদ্ধির ভেদজ্ঞান, 

স্বরূপ ধার কভু পারে না বর্ণিতে মুগ্ধ অবিবেকী,_করিয়া ধ্যান 
পায় নি বেদবাদী চতুরানন আদি অমরগণ আজে। ধাহার পার, 
সেই নিয়ন্ত্রণ করিল মতি মোর-__তোমরা বলো যারে ভ্রষ্টাচার ! 
রষ্ট!- হায়, যদি য়স্‌ আসে মণি-অয়স্কাস্তের কাছে-_তাহার 
জড়ত৷ যায় ঘুচে, ধায় সে চুন্বকপানে £ তেমনি মন আজ আমার 
চক্রপাঁণি পানে অহেতু প্রেমে ধায়-_কাহারি টানে আমি অপ্রমাদ 
নিবৃত্তির পথে চলি-_ প্রবৃত্তির ত্যজিয়া মোহময় কামন! সাধ |” 


বরষ হ'লে গত দৈত্যরাজ যবে স্মরিল শিশুসুতে _গুরুযুগল 

আসিল ল'য়ে ুরবগাহ শিষ্বেরে- কহিল মহারাজ স্বেহউছল £ 
*গুরুগৃহে ফিরি' বরষকাল রহি? শিখিলে কোন্‌ নীতি বলো৷ আমায়, 
শিক্ষা শুভতম কাহারে বলে-_শুনি বংস, কী শিখিলে গুরুকৃপায়।” 
কহিল গ্রহনাদ £ “হরির কীত'ন, চরণসেব।, পুজা-আচনা, 

দাহ্য প্রণয়ের, শ্রবণ কীতির, স্মরণ প্রতি কাজে, বন্দনা, 

সধ্য-প্রার্থনা, আত্মনিবেদন-_-নবধ! ভকতির আরাধনায় 

তাহার আবাহুন আমার মনে হয় শিক্ষা! শুভতম এ-বন্ুধায়। 

যুগল গুরু পানে চাহিয়া ক্রোধে কহে দেবারি গিয়া! £ “রে ছুর্মতি, 
আমার শক্রর স্তবনে হেন মোর তনয়ে কী সাহসে করিলি ব্রতী !” 
কহিল তারা £ “প্রভু মিথ্যা কেন ক্রোধ করে! নিরপরাধ মোদের/পরে 
আমর! ভুলিয়াও শিক্ষা বিপরীত দিই না কারে- হেন বুদ্ধি ধরে 
খবভাবে শৈশব হতেই যুবরাজ-_আমরা নিরুপায়” পুত্রপানে 
চাহিয়। মজাট রুহিল তবে £ “দিল হেন কুমতি সে.কে তোমার কানে? 
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ভাগবতী কথ৷ 
কহিল প্রহলাদ হাসিয়া! “অপরাধ আমার নহে পিতা, বৃথা এরোষ, 
কুমতি নহে--যদি সত্যে মানে কেহ সতা বলি'__-সেথা কোথায় দোষ ? 


যারা গৃহতব্রত, বিষয় ভোগে-রত, শুধুই চবিতচর্বের 
তৃণ্তিলেশহীন আধারটানে ধায় ইন্জিয়ের সুখে__মতি তাদের 
বিষুমুখী হবে কেমনে- চলে যারা অন্ধসম হায় দেখায়ে পথ 
তাদেরি মত জনমান্ধে স্বার্থের বহির্ম,খী ডাকে মুদ্ধবৎ 1 

হয় না শুভমতি সঙ্গ বিন! সাধু মহাজনের চিরনিরভিমান, 
সাধুর পদরজে অঙ্গ অভিষেক ন৷ করি-_শ্ীহরিরে স্সাত্মদান 
করিতে কে ব৷ পারে ? ভবে অনর্থের মন্ত্রণার মায়! লুপ্ত হয় 
কেবল সে-লগনে--যখন লভে জীব ভক্ত চরণের প্রেমাশ্রয় ।” 


ক্রোধান্ধ হিরণাকশিপু তনয়ে নিক্ষেপি ভূতলে অশনিমন্দে 
কহিল : “উহারে ঘাতকের! যাক লয়ে বধ্যভূমে-_পরমানন্দে 
যন্ত্রণা-নিবিড় মৃত্যু-অভিশাপে শাস্তি হোক ওর- যে-হরিভক্ত 
কুলাঙ্গার সে তে৷ স্বভাবে__তাহারে করে যেন গ্রাম সাগরাবত 
কালাস্তক অগ্নি, জালাময় বিষ, শূল, বঞ্চা, কি বা! ঘোর মাতঙ্গ, 
যে-পন্থায় হোক বিনাশে। উহারে-_ছিন্ন করে! ওর কোমল অঙ্গ ।” 


নিষ্টর করালদন্ত্ী ভীমাকার রাক্ষস ঘাতক উল্লসি' তৃর্ণ 
ভৈরব গঞ্জনে শুল হানি' দেখে সবিল্ময়ে শূল হল কিছ্রণ 
পাপমুখী মন পায় না যেমন বনু পুণ্যকর্মে অতীষ্টসিদ্ধি 
'নিখিল-নিলয় নারায়ণমুখী প্রহ্মাদের দেহ মারণবৃত্তি 
কৃতাস্ত রাক্ষস পারিল না৷ আর স'পিতে দারুণ মরণলক্ষ্যে। 


'শুনির। বারত। হিরণ্যকশিপু আদেশিল রোষ-আরক্তচক্ষে ঃ 
গং 
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“নর্পের দংশন, করীর পেষণ, অভিচার, বিভীষিকার সি, 
ভূগর্ভে নিরোধ, হলাহলপান, অনাহার, ঘোর হিমানীবৃষ্টি, 
যে-পন্থায় হোক হনন উহার করো সবে মিলি" ঘাতকমন্ত্রী।” 
ভক্ততম্থ তার আবরি' কৃপায় বর্মসম হরি পরাণহস্ত্র 

আপন মরণমায়ারে রুধিল মরণ-অতীত লীঙাবিভঙ্গে : 
কণ্টক-বেদন ধাহার চরণ-মলয়ে মঞ্জরে কুস্ুমরজে 

কে পারে তাহার স্নেহের হুলালে পলকেরো৷ তরে করিতে স্পর্শ ? 


প্রগাঢ় বিন্ময়ে হিরণাকশিপু কহিল স্বগতে £ “কোন্‌ আদর্শ 
লতিয়৷ পেলব তন্গু তনয়ের পায় প্রতিপদে অভয় মুক্তি ? 

কার ধ্যানে করে ছুঃখেরে বরণ পরিহরি' সুখ বিলাস-যুক্তি 1 
প্রভাব এহেন লভিল বাল যে, সাধিবে যৌবনে সে মোর মৃত্যু £ 
একান্ত নিশঙ্ক যে-জন স্বভাবে মরণ যে তার চরণ-ভৃত্য |” 


দৈতারাজের দেখি হেন ভাব কহিল গুরুুগল £ 
“অকারণে কেন চিন্তায় হেন ম্লানমুখ হে প্রবল ! 
প্রতাপে যাহার ভীত ত্রিভুবন কী করিবে শিশু তার? 
অবোধ শিশুর কোথা গুণ দোষ? আনন কেন আধার ? 
করিলে আদেশ- দিব সুশিক্ষা রাখি” সাবধানে স্রেহে 
যতদিন পিতা শুক্রাচার্য না আসেন ফিরি” গেহে। 
সে-মহাসঙ্গে- শুনিয়। অমোঘ বিধান তাহার হবে 
আবার স্মৃতি অবোধ শিশুর হরি-প্রেম-পরাভবে 1” 
চিন্তায় মান দনুজেশ দিল অনুমতি জপি' তার 

শেষ আশা £ “বহু প্রয়াস-অস্তে লভিবে রাজকুমার 
ব্বধর্মে রুচি !” প্রহলাদ মাস কতিপয় অচপল 
গুরু-গৃহে রয় পেয়ে সাথী যত দৈত্য-শিশু সরল। 
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শিখায় যুগল গুরু সযতবে লোকপালনের রীতি ঃ 
দৈত্য-ধর্ম কারে বলে, কারে বিজয়ী কামের নীতি। 
পাঠ লয় শিশু__শোনে না কিছুই। একদিন নির্জনে 
বলে সতীর্থদের ভকতির গভীর উচ্চারণে £ 


“দৈত্যকুমারগণ ! এ-মানবজন্ম সুছুলভি £ 

শুধু এ-তন্্ুতে হয় শ্রীহরির আরাধন! সম্ভব। 

তবু পাখিব পরমায়ু ক্ষণজীবী-কৌমারে তাই 
ভাগবতী সাধনার পথে চায় দীক্ষা জ্ঞানীর! ভাই | 

: প্রাণের পরম লক্ষ্য- তাহার শ্রীচরণ-আশ্রয়__ 
আত্মার যিনি বান্ধব প্রিয়, ঈশ্বর বরাভয়। 

না প্রাথিলেও দুঃখ যেমন দেখা দেয় খনে খনে, 
ইন্জিয়ন্থখও তেমনি সুলভ দেহীদের এ-জীবনে । 
হেন ভোগে পুরুষার্থ কোথায় ?_ এ শুধু আয়ুক্ষয় £ 
নাই যেথা হরিচরণান্ুজ-প্রেম মঙ্গলময়। 

তাই ধরাতলে যতদিন দেহে শক্তির আলে! জলে, 
যেন সে-আলোয় মঙ্গল-মুখে চরণ নিয়ত চলে। 
শৈশব কাটে খেলায়, বি্তাশিক্ষায়_কৈশোর, 
বিবশ জরায় অস্তিমে কাটে বিংশবর্ধ ঘোর। 

যৌবন কাটে সেবি' বলীয়ান্‌ অতৃপ্ত কামনারে, 
প্রৌঢিতা কাটে প্রমত্ত মোহে বরি” গৃহ পরিবারে । 
যে-গৃহীরে বাধে গাটবন্ধনে নীড়সাথে স্েহ তার 

সে কেমনে নভোমুক্তি সাধিবে, সেবক যে লালসার ? 
যে-ধন প্রাণের চেয়েও কাম্য, প্রাণেরে রাখিয়া পণ 
বণিক্‌ ছুরাশী তস্কর করে যাহার 'মাকিঞ্ধন, 
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কে তৃফ। তার করে পরিহার পড়িলে লোভের জালে? 
তাই বলি ভাই, ভক্বিদীক্ষা! চাও শৈশব-কালে। 
নহিলে যখন লভিবে প্রেমিকা-জায়ার-সঙ্গমধু, 
নির্জনে করি, আলাপ জানিবে-_ শুধু তুমি তার বধু, 
কলভাষ শিশুসস্তানদের শুনিবে- বন্ধু-গ্ীতি 

অচিন হরির প্রসাদের__কতু দেখ নি নয়নে যারে,_ 
ত্যজিয়। নয়নানন্দ স্বজনে কেমনে বরিবে তারে ? 
সংসারী যারা রহে না তুষ্ট শুধু ইন্দরিয়ন্খে £ 

স্থুখের দুর্গ-ত্রমে আপনার কারা রচে যুগে যুগে 
কর্নসাধনী লক্ষ তন্ত দিয়ে__রচে কীট যথা 

আপনার গুটি আপন সুতায় রহিতে বন্দী সেথা । 


মুগ্ধ বিলাসী দেখেও দেখে না পরিজন-পোষণের 
তরে আয়ু তার বৃথা করে ক্ষয় _লভি' বহু হুঃখের 
আঘাত নিত্- রোগে শৌকে তাপে জীর্ণ হয় সে-_-তবু 
বৈরাগ্যের অশোকাম্ৃত করে ন। বরণ কত । 

আরে! নিদারুণ সহে ব্যথ৷ গৃহী জর্জরতায় হায় £ 
কামনার নাহি শাস্তি-_অর্থকামী তাই বন্ুধায় 

স্বজনের তরে পরত্বহারী হয়, জানি' মনে তার 
শাস্তি অশেষ ইহ-পরলোকে- নাই যার প্রতিকার । 
এ-হেন মতিভ্রম সংসারে শুধু অবোধেরি হয়? 

কে বলিল ?__ভবে জ্ঞানী-ষে তারে কি নাই স্বপনের ভয় ? 
স্বীয়-পরকীয়-সীমাবোধ হ'য়ে লুপ্ত, জ্ঞানের লোক 
হারায়ে কি জ্ঞান-হীনেরি মতন সহে না সে ছুর্ভোগ ? 
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হয় ন! নারীর খেলার পুতুল ? হয় ন৷ কি শিশু তার 
মৃত নিগড়-তবু শৃঙ্খল মনে করে কামনার ! 

তাই বলি ভাই, দৈত্য-বালক-সাথীর সঙ্গ ছাড়ি, 
আজি হ'তে সবে হও আদিদেব-নারায়ণ-সহচারী-_ 
বীতবন্ধান বলি যাচে ধার চরণাগুজ নিতি 

বন্ধনভীত মুক্তিকামীর! ৷. সাধে! সবে তার শ্রীতি__ 
চিরনির্নল আনন্দঘন অস্তরযামী যিনি, 

কী ব৷ ছুর্লভ থাকে এ-ভুবনে হ'লে প্রসন্ন তিনি, 
আস্মুরী হিংস। ত্যাজিয়া মৈত্রী-দয়াধর্মেরে করি? 

বরণ ভীহার সাধো পরিতোষ । বলো : “দয়াময় হরি! 
শুধু তব সার শ্রীচরণ ধ্যান করিব আমরা সবে, 

শুধু তব সুর সাধিব__অর্থ কাম সাধিয়া কী হবে 1 
আমরা ধর্ম মোক্গও আর চাহিব না৷ আজি হ'তে, 
শুধু তব প্রেমসাধনার র'ব সাধক জীবনব্রতে ৷ 


রাখিও স্মরণ পরমের বাণী £ জন্মমরণশীল 

এজীবন হয় পার শুধু সে-ই মতি যার অনাবিল 

হয় লভি” রতি ভগবৎমুখী- চায় যে তীহারে যিনি 
নিখিল প্রাণীর অস্তর্যামী ; জানে যে লুব্ধ তিনি 
তস্কর সম ভক্তহাদির ভক্তিধনের লাগি? । 

সাধনায় তার বন্ুপ্রয়াস নাই-_মন বৈরাগী 

ধাহার সর্ব-ব্যাগী সৌরভ তরে, পরিহরি+ হেন 

সর্বসফল বন্ধুরে হবে বিফলতামুখী কেন? 
অস্তরলোকে যিনি চিরাসীন, নিয়ন্ত। করুণায়, 

ন| লভিলে তারে__ন্বস্তির পথে আধারে কি চলা যায়? 
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কে বলিল তিনি বন্ধদুর্লভ ?__অসার এহেন কথ! । 
নহে দান তপ শৌচ যজ্ঞ ব্রত বা! বহুজ্ঞতা 

তার সাধনার দিশারি- কেবল অমল ভক্তি চাই, 
এ-ফল ন৷ মিলে যে-সাধনে বৃথ। সে-সাধনে কাজ নাই 1” 


শুনিয়া মধুর বচন তাহার দেত্যস্থুতেরা সবে 
উল্লসি' তার বাণীরে গ্রহণ করিল হরির স্তবে। 
দেখিয়া তাদের নারায়ণমুখী মতিগতি- শঙ্কায় 
দৈতাগুরুর তৃর্ণ পড়িল দৈতাপতির পায়। 


শ্বসিত সপের ম'ত দৈতযপতি ঘোর রূপ ধরি 
কহিল আনতনেত্র প্রহলাদেরে তিরস্কার করি £ 
“রে অধমাধম মন্দবুদ্ধি কুলাঙ্গার ছুঃশাসন ! 
আপন পিতার হাতে মৃত্যু তোর ললাট-লিখন। 
সংহারের পূর্বে শুধু আজিকে শুধাই £ মূঢ়, বল, 
যে-আমার ক্রোধ হেরি” ব্রিভৃবন কম্পিত বিহ্বল 
কার বলে সে-ত্রিলোক-ভয়ালের ইচ্ছ। শঙ্কাহীন 
অবজ্ঞায় শিশু তুই করিস লঙ্ঘন অনুদিন ?” 


কহিল প্রহলাদ £ “তাত ! শুধু কি আমারি বল তিনি 
অতি বলীয়ান-দেহে করেন সঞ্চার বল যিনি ? 

মহত মলিন, চল অচল সবারি নিয়ামক 

যিনি চিরদিন শুধু তিনি বিনা কে ভবে পালক 1” 


সিংহাসন হ'তে উঠি, জ্বালাময় চক্ষে দৈত্যরাজ 
কহিল ভ্রভঙ্গি' পুত্রে £ “্মতিচ্ছন্ন তূুই_তাই আজ 


৭৭ 


ভাগবতী কথ 
পিতারে শক্রর সম গণিলি--” তনয় কহে হাসি? : 
“শুধু এক শক্ত পিতা রহে সঙ্গোপনে তম্ুবাসী, 
সে বিদ্রোহী মন-_সে যে আস্মুরী উন্মার্গ পথে চলে, 
সমতায় অবিচল মন তাই বাঞ্থিত ভূতলে। 
সেই মন আজি হ'তে হোক তাত তব প্রার্থনীয়, 
একাস্তিক ধ্যান যার অনস্তের পুণ্য অর্থ প্রিয়। 
ইন্দ্রিয় না করি? জয় করিতে যে চায় দিখ্িজয় 
তাহারি নিয়তি-নভে ঘনায় নির্ত শক্রভয়। 
জিতেক্দ্রিয় যে-ধীমান্‌, সবভূতে সমভাব যার ঃ 
সে-সাধুর কোথ। মোহ, নির্মোহ যে, ফোথ। শত্রু তার 1” 


হিরণাকশিপু কহে গজি” ঃ “তুই মন্দবুদ্ধি, তাই 
আত্মশ্লাঘা করি' স্থুর সাধিস যে, আত্মঘাত চাই ! 

ধ্বংস যার ললাটিক৷ প্রলাপ তো ভাষণ তাহারি, 
মরণান্ধ ! তাই বুঝি শিখিলি না দেখিতে-_ আমারি 
ভয়ে ধায় চন্দ্র সুষ অনল অনিল- মহাকাল 

আমারি তে। আজ্ঞাবহ-_কে আমারে করিবে আড়াল? 
আমি বিনা বল্‌ কোথা ভগবান্‌ নিখিল-বন্দিত 1” 


কহিল প্রহলাদ £ “তাত ! আর যেন মুখে উচ্চারিত 
ন৷ হয় তোমার হেন ছুর্বচন। তিনি বিনা পারে 
কে আর বলিতে £ “আমি ভূবনেশ ভূবন মাঝারে? ?” 


কহিল ফ.শয়া অমরারি £ “্ৃপ্য অন্ধ চাটুকার | 
হেন হীন কথা মুখে উচ্চারিলি কেমনে আমার 


গা 


সপ্তম স্বন্ধ 
মহাকুলে জন্ম লভি' 1__ভূবনেশ বলিস কাহারে-__ 
নাই যার চিহুলেশ কোথাও এ-ভৃবন-মাঝারে ? 
কহিল প্রহুলাদ মৃহু হাসি £ “পিতা, অন্ধ নহি আমি 
অন্ধ দে-_যে দেখিয়াও দেখিতে ন! পায় দিবাযামী 
কে আছে এবিশ্ব ছেয়ে__অণু হ'তে ব্যাপি' নীহারিকা 
কাহার চেতনা জ্বালে চরাচরে প্রাণের বতিকা । 


হিরণাকশিপু কহে চণ্ডরবে £ “ওরে ছুধিনীত । 

মূঢ় তুই, তাই হেন প্রলাপেই রহিস তপিত। 

ভুবনে সে বাপ্তু যদি__-তবে ক্ষটিকের স্তস্তে কেন 
নাই সে ?” প্রহলাদ কহে £ “জ্ঞানে যে ভ্রান্ত তারি হেন 
নিতা হয় মোহ। বিন! নিশ্বাস ধাহার লহমায় 

পবন স্তস্ভিত__বিন! কোমলত। ধার বস্ুধায় 

নন্দিত নিকুষ্ হয় মরু মান__অঙ্গ হ'তে ধার 

কঠিনের উপাদান লভি? ধরে আকাশ আকার 
বস্তপুঞ্জে_তিনি নাই স্তস্তে ? পাও শুনিতে কি-_-কাপে 
অট্হাস্তে জলস্থল আজি পিতা! তোমার প্রলাপে ? 


“তবে সে করুক রক্ষা পারে যদি তোরে কুলাঙ্গার ! 
যবে করি তোরে ছিন্নমুণ্ড খড়েগ-_” বলি' ভীমাকার 
বান উৎক্ষেপিয়। উধে্ব স্তস্ত করি? দীর্ণ দৈত্যমণি 
ধায় শিশুপুত্র পানে। 

সিংহনাদে কাপায়ে অবনী 
স্তস্ভের গহ্বর হ'তে ছুনিরীক্ষ্য ঘোরমূতি ধরি' 
প্রলক্ষ্িয়। বাহুবন্ধে দৈত্যেন্জে ধরিল বেষ্টি' হরি 


৭৯ 


ভাগবতী কথা 


অধ-সিংহ-অধ-নর-বিগ্রহ বিলোল বিভীষণ 

দানবারি দানবেরে উরু 'পরে করিয়। পাতন 

মহরতে নখরে তার দৃঢ় বক্ষ করি? বিদারণ 

করিল ভূতলে তার হতপ্রাণ তম্ুরে ক্ষেপণ। 
দৈত্যরাজে তূলুষ্টিত দেখি' লক্ষ লক্ষ দৈত্যদল 
আক্রমিল সে-অদ্ভুত অত্যুদয়ে। ত্রাসি' ধরাতল 
হুষ্কারে নৃসিংহদেব মত্তকরী সম পলে জিনি' 
নিম্পেষিয়৷ করিলেন চূর্ণ সেই দৈত্য-অনীকিনী ! 
সে-সংক্ষুধ আন্দোলনে দেবলোক হ'তে দেবগণ 
নামিয়া ধরণীতলে-_-সে-করাল মূতিরে স্তবন 

করে সবে তক্তি-ভয়ে বিহ্বলি'। শুধু সে-ভীমকায় 
দেবেশের কে স্পশিবে পদযুগ- লক্ষ্মী ভয় পায় 
সম্ভাধিতে যারে ? দেখি" কহে ব্রহ্মা প্রহলাদে ডাকিয়া ঃ 
“বংস ! করো! তুমি আজ প্রসন্ন নাথেরে অভ্যথিয়া 1৮ 


প্রহলাদ অকুতোভয়ে নৃসিংহদেবের পদতলে 
কৃতাঞ্জলি করিল প্রণাম । দেখি করুণাকোমলে 
রাখিলেন বরাভয় কর তার ভক্তশিশুশিরে 
সর্বনাথ। রোমাঞ্চিত-তনু শিশু নয়নের নীরে 
সিঞ্চিয়া৷ চরণ তার উঠিয়া! আনন্দে মেলি” তার 
প্রেমমুস্ধ দৃষ্টি আরম্ভিল স্তব চিত্ত-চমৎকার ঃ 


“তত্ববিং ধার, গুণের ধাহাদের অবধি নাই, হেন তাপসগণ 

পাঁরে নি যে-তোমার সাধিতে পরিতোষ পারেনি দেবগণ, চতুরানন,-_ 
সে-তুমি মোর স্তবে কেমনে গ্রীত হবে জাত যে অসুরের বংশে হীন? 
তরস! শুধু--তুমি প্রতিভা সাধনার সাধ্য নহ, তুমি ভক্তাধীন। 


| ০ 


সপ্তম স্বন্ধ 


কাস্তিসম্পদ-শক্কিকুলতপ-বুদ্ধি-আবাহনে প্রভু তোমায় 
পায় নি--পেয়েছিল যেমন গজরাজ গ্রাহের মুখে দীন প্রার্থনায়। 


“তোমারে তাই ডাকি £ চরণে দিও ঠাই-_-যত না৷ গুণহীন হই হে নাথ, 
চগ্ডালেও যবে করুণ! করো- যদি ভক্তি থাকে ধরে তাহারে! হাত। 
বিদ্যা-কুল-শীল-দানাদি গুণে যদি ভূষিত হয় ছ্বিজ--তবু সে নয় 
তেমন প্রিয় তব যেমন চণ্ডাল-_যদি সে শুধু হরিভক্ত হয়। 
নিত্যানন্দ হে আত্মসমাহিত ! আমার মত যারা অকিঞ্চন 

তাদের মানদানে চাহে না তুমি মান, জানি-_পুজায় কোথা তব পুজন ? 
তোমারে করি দান যাঁ-কিছু, ফিরে পাই-_মুকুরে যথা হ'য়ে বিশ্বিত 
কান্তি কমনীয় কাস্তিমানে করে তৃপ্ত-_তুমি নাথ বন্দিত 

হ'য়ে তেমনি দাও তুচ্ছ বন্দনা ফিরায়ে শতধারে তব সাধের 
প্রসাদ-দর্পণে দাসেরি তরে করে অঙ্গীকার তুমি পুজা! দাসের। 
কী সুখ সংসারে ? প্রিয়ের বিচ্ছেদ, অপ্রিয়ের সাথে নিত্য বাস, 
কুম্থমে কীট কাটা, ভোগে বিপর্যয় শোকানলের ধূমে চিত্তাকাশ 

ক্ষণে ক্ষণে হয় মলিন- ইন্জিয়ন্থখের পরে সেই অস্তহীন 

হুখ পরিতাপ--যাহার প্রতিকারো তুঃংখ আনে বহি” রজনীদিন ! 


“আমারে করো তাই তোমার দাস ওগে। পরম কারুণিক, চি্-ম্বজন ! 
এ সংসারে যদ্দি রাখিতে চাও, দিও সঙ্গ তাহাদের যার! চরণ 

বরিল তব-_যারা তোমারে শুধু চায় কামনা-বাসনারে করি' বিদায় 
তাদের সাথে গাহি" তোমার কীর্তন, শুনি” তোমার কথা, রব ধরায় 
শোকের বুকে তব অশোক প্রতিনিধি-_-তোমারি প্রেমে, বিন! সে-আশ্ররয় 
দেহীর আছে বলে! কী অবলম্বন 1--নাই ভয়াতে'র ভবে অভয়, 
শিশুর নাই পিতামাতার নেহনীড়, তুফানে নাবিকের তরদী নাই, 
অমৃত বিনা কোথা হলাহলের প্রতিবিধান ?1-শৃস্চতা--যেদিকে চাই | 


১১ ৮১ 


ভাগবর্তী কথা 
তর কী মায়ামৃগতৃষ্কা এ জীবন ! যে-ভোগ দূর হ'তে ডাকে মোহন, 
কাছে রূপের তার চিহ্ছলেশে!। আর রহে না-_-তবু জীব বধূবরণ 
নিয়ত করে তারে- তৃপ্তিহীন লোল কামনা-বহ্ছিরে শমিতে হায় !-- 
শুধু যেথায় চিরশাস্তি রাজে-_ বৈরাগ্যকোলে- সেখ! মুখ ফিরায় ! 


“দেখেছি ব্যর্থতা ভোগের আমি নাথ ! রাজরাজেন্দ্রেরা কোথ। প্রতাপ ? 
উগ্র মদিরায় শাস্তি-স্খ কোথা! ? কামন! বর নয়__সে অভিশাপ! 
ক্ষণায়ু সিদ্ধির পলকে হয় লয়, অভিমানের তাপে কীতি ম্লান £ 
আজিকে আমি তাই চরণে তব চাই সেবার অধিকার নিরভিমান। 
কোথায় রাজসিক অনুরকুলজাত তামস জীব আমি হায়-_কোথায় 
তোমার গাঢ় অনুকম্প। নারায়ণ !_ ব্রহ্মা-শিব-রম।-শিরে কৃপায় 
রাখোনি আজ তব যে-করপল্লব করিল যবে তারা স্তব তোমার, 
রাখিলে সেই কর ইন্দীবরসম আমারি শিরে ওগে৷ করুণাধার ! 
পক্ষপাত নয় এ তব-_জানি, নাই মহতে হীনে তব ভেদজ্ঞান, 
নিখিলবান্ধব তুমি-যে জানি, জানি- কল্পতরু তুমি, নিত্য দান 

করে! বরার্থারে যে-বর বাঞ্ছিত, সে তার সেবারি-যে ফল প্রসাদ। 
তোমার করুণা-যে অহৈতুকী জানি, স্বভাবে প্রেমাশিস বিলাও নাথ ! 
প্রাথি তবু আমি--আপনি দীন বলি'-_দীনেরে দাও প্রভু তব অভয়-- 
মুগ্ধ কামনায় যাহারা জখিহীন, স্বার্থতরে অরি বন্ধু হয়, 

ক শঙ্কায় যার্দের কাটে কাল-_-কাহার ভোগে হবে কাহার শোক, 
কাহার মানে কার অহেতু অপমান, মিলনে কার হবে কার বিয়োগ 
এশছেন পরাধীন আশ ও নিরাশার যাহারা ক্রীড়নক-_হু"য়ে তাদের 
অকুলে কাণ্ারী সবারে লহ নাথ বৈতরদীপারে এ-জনমের 
আর্তবন্থু হে! আতে করে! ভূমি ভারণ করুপায় প্রাধি ভাই ; 

দুখী অভাজনে চরণ দাও--আমি আপন মুক্তির বর না চাই। 


উৎ 


সগুন স্ব 


তোমার ভক্তের দাসানুষ্বাস আমি, তাদের সাথে গেয়ে ভোঙগার গান 
লীলার, কীতির, রূপের, প্রণয়ের লভি নুধান্বা্ধ নিরভিমান। 

তাই 'এঘোর ভববৈতরদী তব করে! হে পার'-_-আমি বলি না নাথ! 
যাহারা হায় পরমার্থ নাহি চায়, বরিয়া ইন্দিয়মোহ-প্রমাদ 

অন্তহীন মায়াম্থাখের বহে ভার, স্থুখভ্রমে দেয় হুরখে কোল, 

তোমার তীর্ধের তারকার্দিশ! ছাড়ি? ধায় যে-পথে ডাকে গরবদোল, 
লালসা-কণ্ুতি-_বিরাম নাহি যার, শুধুই আছে হায় কণুয়ন_ 
তাদের দাও তব মুক্তি-মঙ্গল-_দিব্যৃষ্টির উদ্নীলন। 

তাপস মুনি যার! দেখেছি প্রায় তারা বিজনচারী-_শুধু সাধে আপন 
সাধনা মুক্তির মৌন-ব্রত ধরি'--_হৃদয়ে নীলমণি করি? গোপন £ 
তাপিতপানে তার চাহে না ফিরিয়াও-_কে দিবে তাহাদের শরণদান 
নাদিলেতুমি ? ছাড়ি' তাপিতে আপনার মোক্ষ তরে মোর কাদে না প্রাথ।? 


দেবত৷ অভয়কাস্তি কহিল £ “প্রহ্লাদ! ক্ষাস্তি আনি আমি বন্ধ্য। বেদনার, 
পৃরাই আধারতৃষ। তুফানে দীপিয়! দিশ1--লহ বর ভক্তির তোমার। 
গ্রীত নহি যার 'পরে-__ধরি না! তাহার তরে মূতি আমি দিতে বরদান £ 
আমার দর্শন পায় বারেকও যে বন্ুধায়__ছুঃখ তার হয় অবসান।” 


প্রহলাদ করিয়। নতি কহিল £ “হে রত্বপতি, ভক্তি কবে বরমাল্য চায়? 
কামনা-কুহক আশা ? সুখ স্বার্থ তার ভাষা-_পরমার্থ-পথে অন্তরায় 
তবে কেন এছলন! ? যে-কামন! কুছুত্বনা, উ্ধাপথে আনে নিশান্রম, 
সে-ভ্রাস্তিবিলাস হ'তে প্রাথি মুক্তি শুভব্রতে তোমারি অসীমে প্রিয়তম ! 
জানি জানি ডাকো কেন ললিত লিগ্পায় ছেন রাডি? ঘেন ষোনার.ছিণ £ 
দেখিতে__-ও-অমলিন! কৃপা! লাগি” রয় কি ন৷ প্রেম মোর জেগে'নিশিদিন, 
দেখাতে--তটিনীরঙ্গে আশার নটিনীভঙ্গে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছুলায়ে কোথায় 
করে মোহ লক্ষ্যহার! তূলারে তোম্মার তারা যেথ। মরীচিকা ঝলকায় ! 


৬৮৩ 


ভাখবতী কথা 
সৌদামিনী-চমকনে ধাই মোরা! যৌবনে অনল্পে কল্পন! মনে করি? ঃ 
কে চিত্তে সংশয় আনে £ “অরূপে কি কেহ জানে ? 
. এসেছে সে কবে রূপ ধরি? ? 
গায় তৃষা £ “তম্থুমন চায় শুধু আভরণ, প্রসাধন বিচিত্র-বিলাস ।” 
ধরণীর নৃত্য নাটে আবতর্নে তাল কাটে, ঝরে ফুল-_মিলায় উছাস ! 


“তবু এ কেমন মায়! বিমোহিনী ধুপছায়া ক্ষণফুলে সাজায় কানন ! 
পলে অন্ুপলে ভাঙে সে-মায়া,আবার রাঙে ঝ'রে-যাওয়। কুস্থম-্যপন ! 
শুধু সে তো৷ ফুল নয়, কাটাও প্রচ্ছন্ন রয়__করি? লালসারে লেলিহান £ 
বরায় সে রক্ত যত প্রস্থুন-প্রণয়ে তত গায় মোহ তারি কলগান। 
প্রাণ শক্তিমদভরে জীবনে অতৃপ্তি বরে, মণি-লোভে কালফণী সাধে 
কিরণ-সাধনা যার নাই মণি নয় তার- জানে, তবু ধায় সে প্রমাদে ! 
অন্ধ তো জানে ন! নাথ আহরণে আশীবাদ মিলে না মিলে না শুভদার £ 
আপনারে প্রদক্ষিণ করে যে রজনীদিন__কেমনে পোহাবে নিশ' তার ? 
কাটে তার সার! বেলা লয়ে অর্থহীন খেলা-_ 
স্রোতে দাগ- মুহুতে মিলায় ! 
দেখে ন! সে স্বপ্নচ্ড়ে কার জয়ধ্বজা উড়ে গ্রহ-শশি-তপন-তারায়। 
বাসনার যবনিকা ঢাকে তব নীহারিকা যে-দীপালি জলে বরাভয়ে 
করি' শৃগ্য ব্যোম আল! যেথ। গাথে তব মাল! কমলা নক্ষত্র-দেবালয়ে ।” 


“হেন বতার।-বীশি বাজালে যদি উদাসী, জাগাও সে-রাগে তব গ্রীতি, 
অন্তরে যে অস্তঃশিল। বহাও তাহার লীল উদ্বেলিয়। অমৃত-বারিধি | 
ছুটুক সে ফুলে ফুলে অসাঙ্গ আনন্দে ছুলে তব অমরণী মোহানায় 

যেখ। আত্মসমর্পণে সর্যহার। বিসর্জনে মন্ত্রহারা মন্ত্রদিশ! পায় । 
বৈরাগী-দীক্ষায় ভব হে স্িগ্ধ মহান্গুভব | রিক্ত মোরে করে৷ চিরতরে £ 
কুলেরে বিদায় দিয়া উঠি যেন উচ্ছলিয়৷ অকুলের অশঙ্ক নির্ভরে। 


৮৪. 


নতম. স্বা 


করি নাথ অঙ্গীকার দিব আছে ঘা! আমার 
পারাপার-প্রন্ধ নাহি গ্থি' ঃ 

আমি-যে জগন্ধাত্রী করুণার তীর্ঘবাত্রী, 
লক্ষা যার__তক্তি চিরস্তনী ৷ 

শুধু তব প্রেম জানি, ধনী আমি, অভিমানী-_- 
চাহি না তে। অন্য মণিমান। 

অন্তরে তোমারে ডাকি সে নহে বরের লাগি'- 
শুধু আপনারে দিতে দান। 

বরের প্রসাদ তরে যে তোমার সেবা! করে 
সে নহে সেবক- সে বণিক 

যে-প্রভু প্রতিষ্ঠা আশে সেবকেরে ভালোবাসে, 


সেও নহে প্রভ__তারে ধিক ।% 


“বহছলনায় নিতি কামনার কলগ্ীতি 
দান-প্রতিদ্ানে জেগে রয় £ 


করি? তারে চিচ্গহ্ছীন জাগে। হাদে ভক্তাধীন ! 
প্রেমে তব করিয়া তন্ময় । 


ভূত্যলক্ষণজিজ্ঞানুর্ভক্তং কামেধচোদয়ৎ। 

ভবান্‌ সংসারবীজেযু হদয়গ্র্থিযু প্রভে। ॥ 
নাগ্তথ৷ তেইখিলগুরো৷ ঘটেত করুণাপ্থনঃ । 
হস্ত আশিষ আশান্তে ন স ভৃতাঃ স বৈ বণিক্‌ 
আশাসানে। ন বৈ ভূতা; স্বামিস্তাশিষ আজন;। 
ন স্বামী ভূত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্‌ যো৷ রাতি চাশিষঃ ॥ 


৮৫ 


ভাগবতী ক 


মগ্বয়তা হৃক্ষতম হোক আজি প্রিয়তম 
স্বেচ্ছানত চরণে তোমার : 

বর নাথ, দিবে যদি, প্রাথি আমি- নিরবধি 
কিছু নাহি রাখি আপনার । 

যাহ! কিছু আপনার, হোক তব সাধনার 
রূপান্তরিত আরোহিণী, 

শুধু তব শ্রীচরণ করি যেন আকিঞ্চন-_ 
তাহ'লে বাসন! বিদেশিনী 

হবে মেই বিনিঞ্ল আনন্দ-সাআজাজো, ছল 


সেথা আর পাবে ন। আশ্রয় £ 

যা কিছু তোমারে করি উৎসর্গ-_অমনি ধরি 
নবমূতি অর্থ-রূপ লয় £_ 

সুর হয় সংকীতনি, সুখ হয় শিহরণ, 
উদারত। হয় আত্মদান, 

কামনা-মলিন আশ! অভীগ্পার পায় ভাষা, 
সাধুবাদ হয় স্তবগান, 

রূপরতি আত্মনুখী সুষমার সূর্যমুখী 
হয় নিষ্কামনার যৌতুকে, 

ক্ষুলিজও হয় মণি করিতে জয়ধ্বনি 
আদিত্যের তব যুগে যুগে। 


অধম স্কন্ধ 


লিখালিথী কী হৈ নহী', দেখাদেখি ক্কিবাত। 
ছুলহ। ছুলহিন মিলী গয়ে, ফীকী পড়ী বরাত ॥ 


জে! কোই সমঝে সৈন মে, ত| সে কহিয়ে বৈন। 
সৈন বৈন সমঝে নহী' তা সে কছু নাহি কহন॥ 


এ তো! নয় লেখালেখির মহল, দেখাদেখি হেথা চাই। 
বর-সাথে-বধূ-মিলন-ন্বাদের আহুত কী জানে ভাই? 


ইঙ্জিতজ্ঞ যে-নুজন তারি সাথে কথ৷ কোয়ো। গুণী! 
সে-ভাষার নয় মরমী যে-_ভারে কী কখ।! বলিবে শুনি ? 
--কবীর 


ভাগবতী কথ৷ 


ন যস্য দেব! খষয়ঃ পদং বিদুর্জস্তঃ পুনঃ কোহর্হাতি গন্ভমীরিতুম্‌। 
হথা নটস্তাকৃতিভিবিচেষ্টতো ছুরত্যয়ানুক্রমণ: স মাবতু ॥ 
দিদৃক্ষবে যস্ত পদং নুমজলং বিমুক্তসঙ্গী মুনয়ঃ সুসাধবঃ। 
চরস্ত্যলোকব্রতমত্রণং বনে ডূতাত্মভূতাঃ সুহাদঃ স মে গতিঃ ॥ 

ন বিছ্াতে যস্য চ জন্ম কর্ম বা ন নামরূপে গুণদোষ এব বা। 
তথাপি লোকাপ্যয়স্তবায় যঃ স্বমায়য়া তান্তামুকালমৃচ্ছতি ॥ 


তট্মৈ নম: পরেশায় ব্রহ্মণেইনস্তশক্তয়ে। 
অরূপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্যকর্মণে ॥ 

নম আত্মপ্রদ্রীপায় সাক্ষিণে পরমাত্মনে | 
নমো। গিরাং বিদূরায় মনসশ্চেতসামপি ॥ 


মাদৃক্প্রপন্নপশুপাশবিমোক্ষণায় মুক্তায় ভূরিকরুণায় নমোইলয়ায়। 
স্বাংশেন সর্বতনুভূন্মনসি প্রতীত-প্রতাগ.দূশে ভগবতে বৃহতে নমস্তে ॥ 


একাস্তিনে। যন্ত'ন কঞ্চনার্থং বাঙ্ছতি যে বৈ ভগবংপ্রাপন্নাঃ । 
অত্যন্তৃতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমন্্রীঃ ॥ 


জিজীবিষে-নাছমিহামুয়। কিমন্তর্বহিশ্চাবৃতয়েভযোস্তা। 
ইচ্ছামি কালেন ন যস্ত-বিপ্লব-স্তস্যাত্মলোকাবরণস্ মোক্ষম ॥ 
(৩৬১০১৭২০১২৫ ) 


৯২ 


অ্টন স্ব 


বিষ্রর প্রতি গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দের স্ব : 


লীলার যাহার চির-অচিন ধারা, 

স্বরূপ তাহার কেউ কি আজে। জানে ? 
অমর যোগী ধষিরাও হার। 

হয় নিয়ত যার অচিস্ত্য ধানে ! 


মর্তালোকের অবোধ পশ্ড আমি 
কেমন ক'রে পাব তোমার পার! 
শুধু শরণ চাই বিপদে স্বামী, 
রক্ষা করে দয়ার মবতার ! 


সে-ই গতি মোর-_যার করুণা শুনি 
সর্বনুন্থদ : যাহার শুভস্কর 
দর্শন-আশে গহনব্রত মুনি 
গৃহ ছেড়ে হয় অরণ্যচর। 


তোমার শরণ চেয়েই পশুর বাধন 

যায় ঘুচে _তাই মুক্তিরে আজ যাচি। 
করুণ! যে তোমার সবসাধন 

তাই আমি তার পথ চেয়ে আজ মাছি। 


অলয় তুমি, নিত্য-আসীন প্রেমে, 
অন্তরেও তুমিই অস্তর্ধামী ঃ 

ভাই ডাকি আজ- বন্ধু এসে! নেমে 
বিশাল বরাভয়ে জীবন-স্বামী | 


৮৯ 


ভাঁগবতী কথা 


যার! তোমায় চায় হে ভগবান 
একাস্ত সাধনায়-_তার ভবে 
চায় না কিছুষ্ট প্রসাদ-বরদান £ 
বর পেয়ে কী বলো তাদের হবে__ 


যারা তোমার বিচিত্র কীতরনে 
আনন্দ-সমুজে নিশিদিন 

দেয় ডুব--রয় তোমারি বন্দনে 
আঁপনহারা_-তোমাঁতে বিলীন ? 


জন্ম কর্ন নাম-রাপর পারে 
রাজি'-_তবু ধরার ত্রাণ-তরে 
মৃতি ধরে যে-জন বারে বারে 
তাকেই আমার হৃদয় প্রণাম করে 


তানস্ত যার ঈশিত্ব-বৈভব 

অরূপ হয়েও ধরে ক্ষণে ক্ষণে 
রূপ--করি' অসম্ভবে সম্ভব, 

নমে। নম তারই শ্রীচরণে। 


প্রদীপ, হয়ে ভায় যে প্রাণপুরে 
অপ্রকাশের প্রকাশতরে নিতি 
মন ও বচন হ'তে বন্ছদুরে,_ 
তারি কপার আজ আমি অতিথি। 


ও 


অগ্চম ব্বন্ধ 


দেখতে নয়ন শেখে ধীরে ধীরে 
কামনাতে নেই তে৷ চিরত্রাণ £ 
বিন। মোহলুন্তি এ-তিমিরে 
দেছের মুক্কি চায় না আর এ-প্রীণ | 


তাই, নিয়ে এ-পশুর দেহ মন 
মিটবে আমার কোন্‌ স্থচিরের সাধ ? 
সব দিকে যার আধার-আাবরণ 
অজ্ঞানেরই মুক্তি সে চায় নাথ! 


( ৩।৬--১০, ১৭, ২০, ২৫) 


পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব ? 


তপ্যন্তে লোকতাপেন সাধব; প্রায়শে। জনা । 
পরমারাধনং তদ্ধি পুরুষস্যাখিলাত্মনঃ ॥ 


অপরের তাপনিবুত্তি তরে হুখে সন্কেন সাধুগণ £ 
সকলের হাদে রাজেন যে-হরি এই তে তাহার আরাধন । 
(৭88 ) 


ভাগবতা কথা 


মহাদেবীর প্রতি মহাদেব £ 


অহো! বত ভবাগ্যেতৎ প্রজ্জানাং পন্য বৈশসম্‌ | 
ক্ষীরোদমথনোভুতাৎ কালকুটাহুপস্থিতম্‌ ॥ 
আসাং প্রাণপরীগ্,নাং বিধেয়মভয়ং হি মে। 
এতাবান্‌ হি প্রভোররে। বন্দীনপরিপালনম্‌ ॥ 
প্রাণৈঃ স্বেঃ প্রাণিনঃ পাস্তি সাধবঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ। 
বন্ধবৈরেষু ভূতেষু মোহিতেম্বাত্বমায়য়া ॥ 

পুংসঃ কৃপয়তো ভদ্রে ! সধাত্ম। গ্রীয়তে হরিঃ। 
গ্রীতে হরৌ ভগবতি গ্রীয়েহহং সচরাচর; । 
তন্মাদিদং গরং তৃঞ্জে প্রজানাং স্বস্তিরস্ত মে ॥ 


দেখ দেখ হায় ভবানী, জীবের ভাগা-বিপর্যয় !_ 
মন্থি' সিন্ধু মৃতের আশে-_গরল-অভ্যুদয় ! 
অস্তক সম ছায় বিষ_ যাচে মোর আশ্রয় সবে £ 
দীনের পালনে অভয়শক্তি প্রকাশিতে মোরে হবে। 


ক্ষণতন্গুর প্রাণ দিয়ে করে যুগে যুগে সাধুগণ 
নিখিল প্রাণীর রক্ষা, কৃপায় তাদেরে! করে তারণ 
প্রাণের ছিংস! করে যারা মূ বৈরাচরণে নিতি। 
দুর্গতে করে দয়। যারা- সাধে দয়াল হরির প্রীতি, 


তার সে-প্রীতির প্রসাদ আমিও পাই চরাচর সাথে ঃ 
তাই বিশ্বের মঙ্গল তরে ভখিব গরল সাধে । 


( ৭৩৭--..৪ ০ ) 


৯২ 


অষ্টম স্ব 
লক্মীর দুঃখ 


( সমুদ্র মন্থনের স্চনায় বিষোদগারের পরে শিব গরলপান ক'রে হ+লেন 
নীলকণ্ঠ। তারপর উঠল কাদধেন্ত স্বরভি, তুর উচ্চৈ-শ্রবা, কুঞ্জর উরাবত, 
মণি কৌত্তভ, কল্পতরু, পারিজাত গ্রাভতি। তার পরেই লক্ষ্মীর উদয়। লক্ষমীর 
উদ্ধত দৃষ্টান্তগুলি সম্পকে আমি শীধর স্বামীর টাকাই অনুসরণ করেছি।) 


উদ্দিল কমল! মথিত সিন্ধু দলি' 
কান্তি-ছটায় উজলিয়। দশদিশি ! 
গাহিল দেবতা কিম্নর উচ্ছলি' 
ন্নিল কৃতাঞ্জলি যোগিমুনিখষি। 


চারিদিকে চেয়ে দেখিল বিস্বাধরা : 
সিদ্ধ যক্ষ সুরার খষি মুনি ! 
কারে দিবে বরমাল্য স্বয়ংবর! ? 
আছে কি হেথায় নিষ্ষলঙ্ক গুণী ? 


গভীর চিস্ত। করে ইন্দিরা মনে £ 
নিখিলবাঞ্চিতার বাঞ্চিত বর 

মাছে কি নিখিলে-_নাই যার জ্রিভুবনে 
দোসর-_যে চির-অনিন্দামুন্দর ! 


তুর্বাসা আদি মুনি ? না না, নাহি চাই | 
বিন! ক্রোধজয় কী কল তপস্তায়? 

বৃহস্পতি ?__সে জ্ঞানী বটে__তবু নাই 
নিষ্কাম জ্ঞানগৌরব তার হায়! 


৪৩ 


ভাগবতী কথ 


ব্রহ্ম! চন্দ্র? নহান্‌ তাহার! জানি। 
কিন্তু স্বভাবে কামজয়ী আজো নয় । 
ইন্দ্র? স্থুরেশ কেমনে তাহারে মানি-_ 
অসুর যাহারে বার বার করে জয়? 


শুক্র, পরশুরাম ?__ধামিক তার! £ 
কিস্ত কোথায় সব্ববান্ধবতা ? 
শিবিরাজ ? ধিক্‌ হেন ত্যাগীদের" যার! 
লভে নাই তাগে সুমতি মুক্তি-ব্রত৷ ! 


কাত'বীধ ? সেথায় বীধ রাজে 

কালাধীনে তবু কেমনে বলিব-_“প্রয়' ? 
মার্কণ্েয় ? দীর্ঘায়ু সেথা আছে, 

ন! না-_শীলহীন, ছুর্বল-ইন্দ্রিয় | 


বলে হিরণাকশিপু অপরাজেয়, 
তবু স্থিরতা নাই জীবনের তার ! 
শিব ? আয়ু বলে মহীয়ান_-তবু সেও 
অমঙ্গলই যে করিল কণ্ঠহার ! 


শুধু একজন দেখি অনিন্দনীয়, 
সবগুণেশ্বর সে- কিন্ত হায়, 

হরি যে পূর্ণকাম !_ হেন বরণীয় 
করে না বরণ কামিনীরে কামনায় 


৯৪ 


শাম সন্ধে 


রাজষি সতাত্রতের স্তব : 


অচ্চন্ষুরদ্ধসা যথাগ্রণীঃ কৃতত্তথা জনস্যাবিদ্ুষোহবুধো গুরু। 
তমর্কদুক সর্বদূশাং সদীক্ষণো বূতো গুরু্ন; স্বগতি, বুভৃংসতাম্‌ ॥ 
বং সর্বলোকস্ সু প্রিয়েশ্বরো হবাত্মা গুরুজ্ঞ্ণনমভীষ্টসিদ্ধিঃ। 
তথাপি লোকো ন ভব্থৃমন্ধদী-স্লানাতি সম্তং হাদি বহ্ধাকাম:॥ 

( ২৪।৫০,৫২) 


অন্ধ অন্ধে অগ্রণী যদি করে 

যেমন সঙ্ঠায় পায় সে পথচলায়, 
অবোধ শিষা যদি কড় হাত ধরে 

অবোধ গুরুর- তেমনি দিশারি পায়। 


তাই হে চিরস্তন, তোমারেই আমি 
ুর্ঘচষ্টি-স্বরূপে বরণ করি £ 
সবার আখির আলো-যে তুমিই স্বামী, 
“ আপন গতির পথে লও মোরে হরি । 


সর্বলোকের হে গুরু, প্রিয়েশ্বর, 
আত্মা, ইষ্টসিদ্ধি, বন্ধ, জ্ঞান ! 
অন্তরে আছ-_কামনা-অন্ধ নর 
তবুও তোমারে জানে না! হে ভগবান ! 


ন্৫ 


ভাগবতী কথ 


বলির দীক্ষা 


করায়ে অমৃতপান দেবগণে যবে নারায়ণ 
জ্বালিলেন তাহাদের প্রীণদীপে নব উদ্দীপন 
সমুদ্র-মন্থন-অস্তে £ দৈত্যকুল সংক্ষুব্ধ অন্তরে 
আক্রমিল চিরশক্র দেবতারে । সে-ঘোর সমরে 
দমুজেশ বলি হ'ল বজ্রাহত ঘবে-_নিরাশায় 
আহত নায়কে ল'য়ে দৈতাচমূ বিষণ্ন সন্ধ্যায় 
অস্ত-পর্বতের কোলে করিল প্রয়াণ মুস্তমান্‌। 
সেথ! করুণার দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য মহীয়ান্‌ 
মহাতপোলন মৃতসঞ্জীবনী-বিষ্ভাবলে তার 
করিলেন উজ্জীবিত মুমুধ বলিরে। তপস্যার 
হেন পরিচয় লি? ভৃগু শুক্র আদি তাপসের 
পদতলে যাচি' নব শৌর্যদীক্ষা সাধি' তাহাদের 
সমর্থনে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সুমহান সে লভিল 
দিব্য রথ অশ্ব ধবজ ধনুর্বাণ। সেই সাথে দিল 
পিতামহ শ্রীপ্রহ্দাদ তারে শ্নানিহীন পুষ্পমাল! । 
গুরু দিল জয়শঙ্খ ; নবোৎসাহের দীপ জ্বাল! 
হ'ল অন্থুরের মান মর্মে। ল্ভি' ধষি-আশীর্বাদ 
দিখ্িজয়ী হ'ল বলি। মিটাতে সে প্রতিহিংসা-সাধ 
দিল হান ব্বর্গপুরে লয়ে তার অজেয় বাহিনী 
অবরুদ্ধ দেবপুরী বিন! যুদ্ধে নিল দৈত্য জিনি?। 
বিলাসী ত্রিদিবগণ হৃতবীর্য, সাআ্াজ্য-বিহীন, 
ধরিয়! বৈদেহ-রূপ রহিল শঙ্কায় শুন্তলীন। 


৪ 


চপ, 

ঞ 
দেবমাত! অদিতির প্রাণে 
কোথা গেছে কেহ নাহি জানে, 
মানে না বারণ-**একদিন 
ফিরিয়া কশ্ুপ--হেরি' দীন 
“চিরদিন যে-মুখকমলে 
সেথা কেন আলে! নাহি জ্বলে? 
যে-গৃহ-আশ্রমে বিধি আছে 
যারা যোগ হৃদয়ে না যাচে_ 
স্বজন-সোহাগে অন্যমনা 
অতিথি না! লভিয়। অর্চনা 


ঘরণী কহিল অভিমানে £ 
অন্য কোনো চিন্তা যার প্রাণে, 
কেন সে? ব্যথার রমণীর 
কারে বলে স্নেহ, আখিনীর, 
গৃহধর্মে হয় নি লন,” 
“হতমান যার পুল্রগণ 

হয় কতু নাথ, শুধু জার্নি__ 
সবর্গসিদ্ধি কেমনে বা মানি-_ 
হয় দানবের হাতে নিতি ? 
তপম্বীর উদাসীন রীতি 
পুণ্যের বদি না জয় হবে, 
কোন্‌ কীতি ? স্প্টি আজ যবে 


৯৩ 


নাই সুখ শাস্তি-_পুত্রগণ 
জননীর হাদয়-বেদন 
সমাধি-উখিত হ+য়ে ঘরে 
মৃতি তার শুধাল সাদরে £ 
সুখ-হাসি দেখেছি সঞ্চল, 
বিপ্রের কি হ'ল অমঙ্গল ? 
তাহাদেরে। যোগসাধনের 
অকুশল হ'ল কি তাদের 1 
দেখ নি কি চাহিয়া-_হয়ারে 
গেল ফিরে সন্ধ্যার আঁধারে ?” 


“ধর্ম বিনা নাই ধরাতলে 
মুখকমলের কথা বলে 

কেন চাহে বাত 1 জানে না যে 
জানে মাত্র--অভিধানে আছে! 
কহিল কীদিয়া অস্রুমুখী : 
দৈত্যপরাক্রমে--সে কি সুখী 
পতি তার মহবি কশ্প ? 
দেবতার হদি পরাভব 

করো প্রত করুণা আমারে, 
বুবি না- রেখে না অন্ধকারে £ 
তপস্তায় হায় মুনি সাধে 
জিয়মাধ অন্ুর-সংঘাতে |” 


৯৩ 


ভাগবতী কথ! 


কহিল কশাপ হাসি' £ “মায়ার মোহন বাঁশি রমশীরে খেলায় কেমনে ! 
বার বার হুখ পায় গা স্েহ-মমতায়-_-তবু সে মায়ারি আকিঞ্চনে 
যায় ভূলে বারবার-_ধরণীতে কে কাহার পতিপুত্র ? কে কার সহায় ? * 
শুধু এক নারায়ণ আপনার, প্রাণমন স'পিয়া দাও লো তারি পায়। 
শুধু তারে ডাকে! ধীর কৃপা বিনা নাই পার অকুল-পাথার বেদনায়। ' 
তিনি দেখা দেন যদি, লভি' শাস্তি নিরবধি তরিবে অশাস্তি-তমসায়। 
শ্রীহরিতোষণ' ব্রত সাধিয়া চরণে নত হও তার সম্পূর্ণ শরণে, 
তিনি.বিনা কেবা ত্রাণ করিবে ? অভয়দান আর কার সাধা ত্রিভুবনে ? 
দেখিবে কামিনী কবে চিরতীর্থপথ-_যবে তীর্থ চেয়ে অশ্রু প্রিয় তার? 
শুকায় সে-মশ্রুমালা বার বার__তবু বাল! করিবে তারেই কণ্ঠহার ! 
তবু তপন্বীরো হায় যুগে যুগে একীদায় !- বুঝালেও বুঝে না যে-সতী, 
তারেই ঘরণী করি” দাও তার কেন মরি, প্রজাবৃদ্ধি তরে প্রজাপতি % 


ষ সা মস 
১ ঙ 


সে-ত্রত গহন করিয়া পালন ডাকে সাধবী নিশিদিন ঃ 
“নমো নমো৷ নাথ, করে৷ আশীর্বাদ, দয় যার শ্রাস্তিহীন। 
বেদনা-বিধুর প্রাণ হ'তে দূর করো করো অন্ধকার, 
তুমি বিনা আর আশ্রয় কাহার যাচিব করুণাধার ? 
তুমি কর্ণধার, তরণী তোমার দোলাও তুফানে তব, 
অন্ধ পারাবারে জ্বালি' বারে বারে আশা-তার! নব নব। 


২7 শািশীি পাক সপ সপ স্পা শশী শা শী শনি শপ শাম পিপাসা পপ পপ 


অহো মায়াবলং বিষ্ঠোঃ স্েহবদ্ধমিদং জগত ॥ 

কক দেহ ভৌতিকোহনাত্ম। কক চাত্ব! প্রকৃতেঃ পরঃ। 

কস্য কে পতিপুত্রাস্ভা মোহ এব হি কারণম্‌॥ (১৬ অ) 
ণ উপতিষ্ঠন্ব পুরুষং ভগবস্তং জনার্দনম্‌। 

অমোঘ ভগবন্তুক্তিনে তরেতির্মতির্নম ॥ (১৬ অ) 


৪৬ 


অষ্টম স্বক্ধ 


নব ঘন্তাম তুমি অভিরাম? অসুন্দর করো দূর-_ 
যন্ত্রণার রোলে আনি' প্রেমদোলে বরাভয় সুমধুর । 
জননীর হিয়া ওঠে যে কীদিয়া, তুমি না বুঝিবে যদি, 
মমতার বাঁশি বাজায়ে উদাসী কেন করে বিশ্বপতি ? 
পতিত-পাঁবন, জগত-তারণ !__আমি কি জগং-ছাড়া ? 
করুণা তোমার ঝলকি' আবার এসে! হে অকুলে-তারা! !” 


্ঁ ও ক 
সহসা অনিন্দা মূতি উন্তাসিল সর্ববাথাহারী ঃ 
গীতবাস, চতুতু জ-_শঙ্ঘচতক্রগদাপগ্লধারী ! 
আনন্দে বিহ্বল! মৌনময়ী কৃতাঞ্জলি...বরবরি' ॥ 
ঝরে অশ্রতারা-.....এ কী অপরূপ কান্ত, মরি মরি ! 


কহিল শ্রীহরি : “সতী ! ব্রত তব হয়েছে পালন। 
লভিবে তোমার গঞ্ডে জন্ম এক অপূর্ব বামন। 
করিব সে-নবরূপে নব লীলা, আমি, অবতার £ 
দেত্যের বিক্রম হবে লীন, দুর হবে অন্ধকার 
পুজিলে আমারে যবে-_বর তুমি লভিবে নিশ্চয়, 
অকুলে মিলিবে কূল, চিতাভন্মে জ্বলিবে অভয়। * 
আস্তর প্রার্থনা নতি পরশিলে চরণ আমার 
বাঞ্ছিত প্রসাদরূপে লভে রূপান্তর । তমিস্রার 
যুগান্তর হয় পলে মোর বহ্ছিকণায় জননী 
কেমনে-_দেখিবে মোর বিচিত্র বিশ্রর্থে-_আগমনী 





* সোখায় বন্ধাজলিরীড়িতং স্িতা নোংসেহ আননদজলাকুলেক্ষপা। 


বভ়ূব তৃষীং পুলকাকুলাকৃতিস্‌- -তদশনাত্যুৎসবগাত্রবেপথুঃ ॥ , 
প' মমা্চনং নাতি গন্তমন্যথা শ্রদ্ধান্থুরূপং ফলহেতৃকত্বাং ॥ (১৭ অ) 


জরি 


ভাগবন্তী কথা 


উঠিবে শখ্ধিয়। যবে বিসর্জনীবুকে-_অন্ুরের 
প্রতাপ-মধ্যাহ-রবি অস্ত যাবে চক্রান্তে বিপ্রের । 
বলিও না কারেও একথা £ দেবগুহ সুগোপন 
রাখিলেই হয় তার মন্ত্রগুপ্তি সফলসাধন। * 


বথাকালে দেবমাত। অদিতিগর্ভ হ'তে জনমিল হরি রূপ ধরিয়া 
শঙ্খচক্রগদাপদ্স-চতুষ্পাণি-_ জ্যোতি যেন পড়ে নির্ঝরিয়া ! 
তুষারশিখর হ'তে উল্লোলে ঝরে যথ৷ নবারুণ প্রফুল্পকাস্তি £ 

যেদিকে ধায় সে-আলে। মিলায় যুগের কালো, রজনীরে মনে হয় ভ্রান্তি। 
বিম্ময় মানে সবে শিশুর কর্ণে দেখি” মকরাকৃতি হেমকুগুল, 

হদয়ে শ্রীবংসের চিহ্নু অনিন্দিত, কটিতে গীতাম্বর প্রোছল। 

বাহুতে বলয় চারু অঙ্গদ সুন্দর, শিরে শিখিচূড়া-_ঘেন স্বপ্ন ! 
স্্রীষ্ঠে বনমালা, শ্রীচরণে কিংকিণি, শ্রীবক্ষে কৌন্তুভ-রত্ব। 

কষ্ঠপ জয়গান করিল যেমনি হরি ধরিল মানবরূপ পুনরায় £ 
দেবতাদীপ্তি ধুলি-ধরণী সহিতে নারে, চকিত চমকে তাই সে লুকায়। 
“যুগ যুগ ধরি' আশা! ছিল বিষ॥8-_আজ হবে কি সফল?” পুছে সকলে । 
মঞ্জরে শত শত সরে ইন্দীবর, বন্ধ্য। বৃত্তে ফুল উছলে। 

বিহঙ্গ গায় গান পল্লবনীড়ে স্থখে অকালে বসন্তের ছন্দ ! 

দিকে দিকে নিরাশার নিশাস্তে ঝংকৃল নন্দিনী উতা__কী আনন্দ ! 
স্বর্গেও পড়ে সাড়া $ অগ্দর৷ রঙ্গিণী বরালো। চরণে নবনত'ন- 

বিভঙ্গে লাস্যতরঙ্গ, অতুল সুরে কিন্নরীকুল সাধে কীর্তন। 

জলদের ছায়। হ'ল রূপাস্তরিত ছবি অসংখ্য রেখা রঙে গগনে। 

ধরায় শিশির হ'ল র্ূপরঞজজিত নুখ-প্রদীপ ফলিয়। বুকে তপনে। : 


চা ০ 


্ সর্ব সম্পনততে দেখি দেবগুহং হস্ত ॥ (১৭ অ) 
১৪৬ 


অষ্টম স্ব 


কতিপয় বর্ষ পরে শিশু পদার্পণ 
করিল কৈশোরে যবে__খধিগণ আসি; 
দিল তারে দ্বিজজন্ম-_পুণ্য- 
কশ্ঠুপ পরাল পুত্রে মঞ্চুল মেখল!। 
পৃথথা দিল কৃষ্ণাজিন। বনস্পতি সোম 
দিল দণ্ড। দিল মাত! অদ্দিতি কৌগীন। 
স্বর্গ দিল আতপত্র, ব্রহ্মা-_কমগুলু, 
খবিগণ- কুশ, সরম্বতী-_অক্ষমালা, 
যক্ষপতি-__ভিক্ষাপাত্র। আপনি পাধতী 
ভগবতী-রূপ ধরি দিল ভিক্ষাদদান। 
হেন বন্ু-অর্থে-সংবধিত মাণবক 
করিল শ্রদ্ধায় হোম অগ্নি-আবাহন। 

৪ ৬ ৬ 
নর্মদার তীরে ভূগু শুক্র আদি মুনি 
বলির উদার মহাচরিত্রের গুঢ 
আকর্ষণে অন্ুরের সিদ্ধিলাভ তরে 
করে অশ্বমেধ যজ্ঞ। বীর্ষে অদ্বিতীয়, 
সংযমে সুষমাময়, দানে দীপ্যমান, 
কর্মে অতন্দিত, দৃঢ় নিষ্ঠায় তাপস, 
হেন শ্রীবলির কীতি আদিত্যের সম 
দিকে দিকে বিচ্ছুরিল। প্রার্থা কেহ কত 
আসিয়া অপূর্ণকাম ন৷ যায় ফিরিয়া। 
প্রজাগণ সবে গৃহে সুখে নিদ্রা য়ায় 
খুলি দ্বার। আততায়ী-আঘাতে পথিক 
হারায়-না এক ক্রান্ত পথের পাথেয়। 


১৪১ 


ভাগবতী কথা 

“ধন্য রাজ! 1” বলে সবে-বিচিত্র প্রতাগী 
কবে কে দেখেছে হেন-_কলহ-মুখর 
ধরণীর কোলাহলে ? 

প্রেরিয়াছে বলি 
নিমন্ত্রণ দশদিশি । রাজগণ আসি' 
করে স্তব, উপায়ন রত্ব-মণি-রথ- 
গজ-বাজী অর্থ সম সঁপিয়। চরণে 
ঘেরি? তারে কৃতাঞ্জলি কৃতার্থের সম। 
উঠে সুগস্ভীর মন্ত্র স্থগডিলের 
পুরোহিত-বৃন্দমুখ হ'তে-_যার মাঝে 
কেন্দ্রপতি ইন্দ্রজিৎ শোভে বলিরাজ 
বিষুবক্ষে কৌন্তুভের মধামণি সম | 


5 ০০ ০ 
সকলে চমকি' চায় £ ধীরপদক্ষেপে 
আসে কে ও-দীপামান্‌ বিচিত্র অতিথি ! 
মাণবক ? সত্য--তবু নহে তো মানব ! 
হেন দীন্তি ধরে কু ক্ষণজন্মা তনু? 
ক্ষটিকের অন্তরালে অলক্ষ্য অনল 
ক্কাটিকেরে করে যথা স্বর্ণকাস্তি দান, 
বামনের স্বর্দেহ তেমনি আবরি' 
রয়েছে অদৃশ্য কোন্‌ অমিত-প্রদীপ ! 
(কে ঢাকিবে অনিরুদ্ধ দিব্য জ্যোতিম্ণণি ?) 


বক্ষে শুজ উপবীত, বেষ্টিত শ্রীকটি 
মুপ্ত-মেখলায়, বানস্কন্ধে জিনের 
কাস্ত উত্তরীয়, অঙ্গে ভম্মের বিভূতি, 


১৩ 


অষ্টম স্কন্ধ 


শিরে জটাভার, করে দণ্ড কমগুলু-_ 
সুহুঃসহ তম্মুতেজে তার অভিভূত 
খত্বিক অশীতিপরও উঠিল বিশ্ময়ে 
দাড়ায়ে__আগচার্ধ শুক্র ভৃগু আদি মুনি। 
বলিজায়৷ বিদ্ধাবলি পতির সংকেতে 
স্বর্ণ ভূঙ্গারে বারি আনিয়৷ আপনি 
ধরিল চরণমূলে ক্ষুত্র অতিথির । 
শ্রীবলি প্রক্ষালি' তার বালক-চরণ 
ধরিল সে-পাদোদক শিরে আপনার । 
পরিজন, রাজবন্দ, গুরু পুরোহিত 
সভাসদ সবে হ'লে পুন সুখাসীন 
কহিল সাদরে ন্বপ £ 

“স্বাগত ব্রহ্মন্‌! 
স্বাগত নয়নানন্দ ! পিতৃকুল মোর 
পবিত্র তোমার আবির্ভাবে । অশ্বমেধ- 
উৎসব কৃতার্থ আজি লভি? তোম।সম 
বিবস্বান্‌ তাপসেরে। প্রসাদে তোমার 
ভাগ্যবান আমি তপোধন__যজ্ঞানল 
আহরিল নবদীপ্তি অঙ্গ হ'তে তব। 
ব্রহ্মচারী ! প্রার্থা যদি হও সম্পদের, 
বলো! কী প্রার্থনা তব- ধেন্ু ব কাঞ্চন, 
স্থরম্য নিলয়, কিবা লিগ্ধ অন্ন, পান, 
গ্রাম, অশ্ব, গজ, সৈম্, কম্য। তিলোন্তম। 
কিস্কর-কিস্করী-রত্ব-মণিহার সহ-_ 
যাহা ইচ্ছা বলো-_আমি দিব ভূরিদান।” 


১৬৩ 


ভাগবতী কথা 


কহিল অতিথি ; “সাধু সাধু জনপতি ! 
সাধু হে উততমঙ্লোক কাস্ত প্রিয়ংবদ ! 
প্রতি ভঙ্গিমায় তব আত্মপ্রত্যয়ের 
তাপ 'আাভ৷ হ'য়ে বরে । বচন তোমার 
যোগ্য তব- পিতামহ যাহার স্বয়ং 
শ্রীপ্রহলাদ- কুলে যার জন্মে নাই কতু 
আতুর কৃপণ হেন-__যাচক ব্রা্মণে 

যে করেছে প্রত্াখ্যান। জানি হে রাজন্‌, 
তব কুলকীতি-কথা। জানে না কেবল 
বধির যাহারা জন্ম হ'তে । মহাভাগ ! 
বংশের তোমার আচরণ অনুষ্ঠান 

শুধু জনশ্রুতি নয়_ পুণ্য ইতিহাস। 


মূঢ় যারা, গণে অবিস্মরণীয় শুধু 

শুষ্ক ছিন্ন ঘটনার পঞ্জিকা শ্রীহীন, 

কোন্‌ মন্বস্তরে ছিল মনু কোন্‌ জন, 
সূর্যবংশ-চন্দ্রবংশ-রাজ-তরঙিশী, 

ছিল প্রতিপক্ষ কার কোন্‌ ধন্ুধ্ণরী, 
কোন্‌ মুনি কারে দিল কবে অভিশাপ ! 
--নহে নহে। সত্য ইতিহাস বলি তারে 
যবে চিত্রণীয় তার হয় সুচরিত 
সাধু-সজ্জনের, মহাপুরুষের- যবে 
কোন্‌ অবতার আনি” কোন্‌ নব ভাব 
জাগালো সে-কোন্‌ আলো! কোন্‌ নব স্থুরে 
--ছেন কাহিনীর গাথে সার্থক মালিক! ! 


১৪6৪ 


অই স্ব 


ঘটনা-স্থরিলিপির জাছে প্রয়োজন-_ 
মানসের কৌঁডৃছলী হিজ্ঞাস! সেখায় 
ভূষ্কাবাছি কিছু পায় বলি” । শুধু ছ্ছেন 
ঘটনার প্জি নয় প্রেমের পাথেয়, 
চেতনার আরোছিনী। প্রেম উদ্বোধিত 
হয়-__ববে শুনি শ্রদ্ধা! কীতির কাহিনী, 
শুনি ববে-ছিংসামত্ত ঝটিকারো মাঝে 
তোমা-সম লোকপাল কেমনে রাখিল 
অল্লানের আদর্শেরে অক্ষত আহ্ছবে। 
শুধু তোমা-সম মন্থাপ্রাণ ধরাতলে 
জন্ম লয় বলি আজো সূর্য চত্্র উঠে 
আনন্দের-প্রতিঙ্রতি-দীপ্ত আবর্তনে । 


“মহত্ব-_সহ্িমময় স্পর্শ-মণি সম, 

বরে বার কৃফা হিংসা! হয় হিরগ্নয়ী, 
হত্যাবঙ্ে ফলে বীর্ধ-বনস্পতি-_শুধু 
তোম! সম শৌরী বুনি' খদার্ধের বীজ 
বন্ধ্যা রণক্ষেত্র করে প্রাণের শোশিতে 
উর্বর বলিয়া-_দাও তোমরা ধর্মের 


হোমে প্রাণাছতি-দীক্ষা বলি । মৃত্যু আজে! 


রপাস্তরিয়! ধরে মুর্তি মহিমার . 
সৃত্যুহহীন মাহাত্থ্যের আশ্চর্য নিদেশে। 
তোমরাই এঁভিন্কের রচে। অভিধান ২ 
করি' আশ ফিরবে ন প্রার্থা খুষ্ত হাতে, 
হাচি! হৈয়থ রহ্থী ফিরিবে ন! কত 


৯৪ ৯৬৫ 


ভাগবতা কথা 


দ্বৈরথ না লভি' ঃ মূঢ় দপিত স্পায় 
আহ্বানিলে কেহ- হবে দিতে শাস্তি তারে, 
রাজকীয় গর্বে প্রাণ গণি? তুচ্ছ পণ।! 
অশঙ্কার হেন চিত্র প্রতিমার সম 

মর্মের মন্দিরে আজো রহে জাগরূক-_ 
মাজে করে পুজা বলি । তাই আমি আজ 
যাচি এই কুষ্ঠাহীন প্রতিশ্রুতি £ তুমি 

দিবে দান মোরে-_তিনপাদে মামি করি 

যত ভূমি অধিকার সাম্রাজো তোমার ।” 


কহিল হাসিয়া বলি £ “বিচিত্র যাচক ! 
বচন-বিন্যাস তব কবিরেও দেয় 
লঙ্ঞা-_মানি : কিন্ত দেখি বৃদ্ধিতে আজিও 
শিশুবো কনিষ্ঠ তুমি । তাই আসি আজ 
ত্রিভৃবনাধীস্বরের দয়ারে-_প্রাথিলে 
গাত্র ভূমি তিনপাদ্দ !| ওই ক্ষুদ্র পদে 
যত ভূমি অধিকার করিবে ধীমান, 

লক্ষ গুণ করে। যদি-_মিলিবে না তবু 
এককের জীবিকার সঞ্চয়। অতিথি! 
শুন নাই বুঝি মোর দানের কাহিনী, 
তাই কুষ্ঠ! প্রার্থনায় ?.আমার ছুয়ারে 
একবার প্রার্থী যাহ! পায় তার পরে 
হয় না সে আমরণ জীবনে কাহারে! 
প্রসাদ-ভিখারী আর্‌।. হে অবিচক্ষণ ! 


১৬৬ 





অষ্টম বন্ধ . 
স্থখে প্রাণধারণের তরে ভূমি বত. 
প্রয়োজন তব বলে। : সে-বিস্তীণ ভূমি 
দিব ব্রন্ষোত্তর আমি। কিস্বা বদি চাও 
রাজাপদ-_ বলো ; শুধু প্রাথিও না আর 
তুচ্ছ তিনপাদ ভূমি শিশু-উচ্চারণে |” 


কহিল বামন : “সাধু, সাধু মহারাজ, 
রাখিও শ্মরণে__আনি জানি কীতি তব। 
তুনি অদ্বিতীয় দানে-__শিশুও যে জানে । 
কিন্ত মারাজ, শোনে! নাট কি তুমিও-_ 
কামনার নাহি শাস্তি? যাহা প্রয়োজন 
তাহার অধিক তাই জিতেক্দ্রিয় ক 

নাহি চায়। জলতৃষ মিটে জলপানে. 
কিন্তু কামনার তৃষ্া__সে যে লোল শিখ! £ 
উপাদান হয় শুধু ইন্ধন সেথায়-_+ 

যত পায় তত ঠায়, তত বাড়ে জ্বালা, 

স্থখ তে! ঢুঃখেরি বন্ধু, নামান্তর তবে । 
আমার ভরণে ঘবে প্রয়োজন শুধু 
ব্রিপাদ-ভূমির_ বলো! কী করিব আমি 
তপস্বী__যাচিয়া ধন লন! ললাম ? 
বিপ্রের প্রার্থন। নহে কামনা-কাঙাল, 
অসন্তোষ নহে তার মূল! বিপ্রাচার 

নহে অসাধুর বৃত্তি। ভোগ কবে বলো . 
লক্ষা তার? দেহও সে করে না কামনা. 


সপীশশি লাশ ্নাশীীশী পি বেশি পি পী স ন্‌ 


5 অর্থৈ কামের নান তৃষা! ইডি ন: শ্রম? হিলি 





১৬৭. 


ভাগবতী কথা 
বিলাসের তরে। ভায়ে করে সে লালন 
দেহরাজ্যে দেসাতীত্ডে আনিতে আহ্বানি' 
ছেন দেহ তরে মোর প্রয়োজন প্রড়ূ 
ত্রিপাদ ভূমির-__তার অধিক চাহি ন। 
শুধু বীর, আছে এক নিবেদন মোর । 
মানবের মন ক্ষণে ক্ষণে ওঠে রঙি: 
সংঘাতের আলোড়নে । আজ যাহা করি 
সংকল্প-_হিমাদ্রিসম মনে হয় যারে, 
কাল দেখি সে হূর্বল বলীকের স্ত,প। 
তাই করি' স্পর্শ পুণ্য যজ্ঞবারি দাও 
প্রতিশ্রুতি তিনবার-_দিবে দিবে দিবে 
যত ভূমি ত্রিপাদদে করিব অধিকার |” 


হাসিয়া কহিল বলি ; “তবে তাই হোক্‌,ঃ 
চাহিয়া মহিষী পানে কহিল £ *শুনিলে 
অবোধের অন্ভরোধ ? কোথা যজ্ঞবারি ? 
আনে কাছে, স্পর্শ করি? করিব শপথ 
এক্ষণে” 

সহস! শুক্রাচার্ধ নিবারিয়। 
রাজ্জীরে, চমকি' সবে, কহিল বলিরে £ 
“যত চাও করে। ভূমি দান হে সরল 
মহাবীর !- শুধু হেন প্রতিজ্ঞ! অদ্ভুত 
করিয়ো৷ না-_শুন উপদেশ £ ধ্যানে আমি 
জেনেছি- বামন নহে সামান্য মানব, 
ছল্পবেলী নারায়ণ তিনি-_দেবমাত! 


টা 


অন্টহ ক্ধ 


অদ্িতির গর্ভে লতি' জন্ম- তব ছ্থারে 
এসেছেন প্রািরূণে দেবন্থার্থ তরে 
হরিতে সর্বন্থ তব-_জিনি' ছলনায় 
ত্রিপাদে ভ্রিলোক। করি" বিষে প্রদ্দান 
ত্রিতৃবন- কোথা তুমি করিবে রাজন, 
অবস্থান ? কেমনে বা' প্রতিশ্র্ঘতি তব 
রাখিবে-_কোথায় পাবে অন্তহীন ভূমি 
"তীয় চরণ তার করিতে ধারণ 
এক পাদে মত' বাপি' অন্ত পাদে যবে 
স্বর্গ বেোোম অধিকার করি' বিশ্বরূপ 
ধরিবেন মৃতি নহাকায় ? জ্ঞানী কু 
সে-দানের নাহি করে প্রশংসা ভূয়সী, 
ফলে যার জীব তার হারায় জীবিকা । 
আপনার তরে রাখি” তবে দান বিধি 
কহে শাস্ত্র £ ধরন অর্থ যশ কাম তথা 
স্বজনপোষণ তরে রাখি' ধন- তবে 
দাতা দান করিবে ধরায় ।” + 

কহে বলি £ 
“করিয়াছি উচ্চারণ একবার যবে 
দিব দান-_করি বা না করি অঙ্গীকার, 
প্রতিশ্র্ততি তারে জানি । বলে মোর মন 
কতণ্য যাস্থারে জানি-_উচ্চারণই তার 
অঙ্গীকার । তাই কোরো ক্ষমা অস্তর্ধামী, 
লংঘি বদি নিরাপদ উপদেশ তব-_ 
অন্তর-নির্দেশে শুনি' স্বধর্ম-মাহ্যান |. 


৯৬৯ 


ভাঁগবতী কথা 
দাতার স্বধর্ম ছুই ; সতা তথ দান। 


এ-ফুগল ঞ্রুব সতো করিব কেমনে 
ক্ষুদ্র স্বার্থভয়ে দেব, আজি অবমান?” 


কহে শুক্রাচারধ £ “মৃঢ় ! সত্য বলে! কারে 
সতা নহে আকাশের £ মতেই তাহার 
চির-বিবরতন। সতা-_দেহ-বিটপির 
পদ্ধ ফুল ফল- জানি, কিন্ত সে-তরুর 
মূল ধৃত নয়- শুদ্ধ সাতা | মতাধামে 
বিশুদ্ধ সত্যের আত্মা ধরে না বিগ্রহ । 
জীবানের তলদেশে স্বার্থ ও বাসনা 

আছে যবে সুপ্রচ্ছয়-_কেমনে ভেথায় 
নিষ্কাম সত্যেরে প্রাণী করিয়া আশ্রয় 
স্ুরক্ষিবে তার প্রাণবায় দেহাধারে ? 

সব বাসনারে করো উন্মু'লিত যদি 
তাগ-মোহে-_দেহ-শাখী মুতে শুকাবে 
রসোদ্ধাপন! নাঠি লভি? মূলাধারে | * 
প্রবীণ শাস্ত্রীরা তাই দিল এ-বিধান 

যুগে যুগে সামান্ট মিথায় নাহি দোষ । 
আরো! এক কথ। ; যদি সবস্বদানের 
করো হেথা অঙ্গীকার অন্ধ অহংকারে, . 
সতাং পুষ্পফলং বিস্কাদাত্ববৃক্ষস্য গীয়তে। 
বৃক্ষেজীবতি তর স্যাদনৃতং মূলমাত্বনঃ ॥ 
তদ্যথ। বৃক্ষ উদ্মূলঃ শুধ্তা্ততেইচিরাং । 
এবং নষ্টানৃতঃ স্য আত্মা শুষ্োন্ন সংশয় (১৯ অ) 


৯১৬ 


অষ্টম স্থন্ধ 


নিনেত্রের আছে প্রতাবায়।: দান নচ্চে 
শুধ নাটারঙ্গ- দীপ্র পাদপ্রদীপের 
ক্ষণুক বলক নয়_জীবনলীলার 

সে সার্থক অঙ্গমাত্র ! একটি অঙ্গের 
বিকাশবাছল্যে যথা নিত্য হয় হানি 
সুন্দর দেহের পূর্ণ কাস্তর-_তেমনি 
সবন্ব-দানের অঙ্গীকার মহত্বর 
দেহধারণের সতো করে প্রতিবাদ । 
টচ্ছাসের আহংকারে তাই যদি কেহ 
করে কড় উচ্চারণ দিবে সব দান,_- 
প্রত্যাহারে তার সতাভঙ্গ নাহি হবে। 
কোন্‌ সতো দান রহে বিধুত- চিস্তিয়া 
দেখ ধীরমনে নরোত্ম !_-যার নাই 
কিছুই জীবনে__দান করে ন! সে কড়ু। 
সবন্য বিলায় দানগবে যে-_সে নচে 
প্রতিচিত দান-সতোো | সত্য নহে শুধু 
বঙস্কার-সর্বন্থ £ প্রাণস্রধমার সাথে 
জড়ায়ে সে এদেহের অস্থিতে মজ্জায়, 
ধমনীর রক্তদোলে, বুকের নিশ্বাসে। 
সঙ্গতির চাই রক্ষা সতা-ত্রত তরে। 
বিন! সে-সঙ্গতি ব্রত হয় অর্থহীন 
ধরাতলে- অসম্ভব হয় কি সম্ভব 

শুধু নটভিমায়? দাতা ও অর্থার 

না রহে প্রভেদ যদি-_কে দিবে কাহারে ?. 
ঘ্বার্থঘতরে ভোগতরে করিব সঞ্চয় 


৯৯ 


ভাগৰতী কথা 


কেবল জীবনে'-_হ্ছেন টক্কার যেদন 
নহে ধর্ম-ধানুকীর--( সত্য-লক্ষ্যভেদ 
সেখ! নাহি হয় বলি' ) জানিও তেমনি. 
'পরার্ধের তরে দিয়! সর্বন্থ বিলায়ে 

হব ভিক্ষু'-_এশপথে! মন্ত্রসত্য নহে । 
মিথ্য। বলি মনে হয় যাছারে ধীমান, 
নহে অবিমিশ্র মিথ্যা! কাব্যের পরম 
সতা বঙ্কারিল ছন্দোবন্ধে বলি” কবে 
অছন্দের বাক্যালাপ দিয়েছে মনীষী 
বিসর্জন মিথ্যা জানি? আজে। পঙ্কজিনী 
ফোটে ন! কি পক্কবুকে ? মিথ্যা যদি হ'ত 
হীনত! সবতোমুখী-_রহিত কি ঘেরি 
প্রাণের প্রবাল দ্বীপ সে সিন্ধুর সম 
চিরদিন দেশে দেশে যুগে ঘুগাস্তরে 1 
সবতাগ নহে সতা-_তাই সন্াসীও 
অম্নের ভিখারি আজে! গৃহীর ছুয়ারে। 
মিথা। সাথে তিল সন্ধি করিব না+---হ্কেন 
দপিত প্রতিজ্ঞ! জপ্পি' কে পারে করিতে 
গ্রহণ এদেহলোকে একটি নিশ্বাস ? 
তাই দিল বিধি শাস্ত্র : 'লঘু পরিহাসে, 
প্রাণসঙ্কটের লগ্নে, জীবিকার তরে, 
রমণীরে আনিতে স্ববশে, নিদেশষীর 
জীবন করিতে রক্ষা-__মিথাচার নহে 
নহে সত্য । প্রণমিয়। আচার্েরে 
কিল বিনজ দৃঁ় কণ্জে, বলির়াজ £ 


৯৯৭ 


৯৫ 


অষ্টম স্কন্ধ 


“তিরস্কার তব গুরু গণি চিরদিন 
আশীবাদ। জান্যি নাই শিষ্যের ধরা 
হিতার্থী গুরুর সম। বনুজ্ঞতা তব 
ব্বভাব-ভূষণ_-জানি। অজ্ঞান-তিমিরে 
জ্ঞাননেত্র তুমি বিনা কেবা উন্মীলিত 
করিবে জীবনে £ তাই অতিথির গৃঢ় 
অভিপ্রায় উদ্ঘাটিলে স্বরূপ তাহার 
প্রকাশি* আমার কাছে। সতা-_ভাবি নাই 
মহান্‌ অতিথি হেন ছলী চক্রী রূপে 
আসিবে ছুয়ারে মোর ভরিপাদ-ভূমির 

অথাঁ হ'য়ে । কিন্ত তবু ক্ষমিও আমারে 
মুনিবর-_যুক্তি তব যদি মনে মোর 
সতোর অভ্রান্ত চির-আনন্দ-স্পন্দনে 

নাহি বাজে । আমি দেখি__ শাস্ত্র চিরদিন 
কল্পতরু সম-_যেথ। যে-ফলার্থা চায় 
যে-বিধান- পায় তারে বাঞ্ছিত স্বাদনে । 


“বাহিরের শাস্ত্র গুরু তাই আমি কতু 
মানি নাই । আমি শুধু এক শাস্ত্র জানি ঃ 
অস্তরতলের গৃঢ অত্রান্ত নিদেশ। 

শাস্ত্র যবে যুক্িজাল বুনে সাবধানে, 
সে-জটিল কাটাবনে আজন্ম সরল 

বলিষ্ঠ প্রতিভা মোর চলিতে ন! চায়। 
আজন্ম বিদ্রোহী আমি, উচ্চশির মোর 
অব্যাহত অভ্রকামী- শাস্ত্র মন্দিরের 


১১০০ 


ভাগবতী কথা 


সংকীর্ণ-নিষেধ-বিধি-বর-অভিশাপ- 
তর্জন-গঞ্জিত কারাগারে,চাছি নাই 
প্রবেশিতে কভু দীন, হেঁটমুণ্ড ভীরু 
স্তাবকের সম। ভয় করি নি কাহারে 
করাল কৃতান্ত-_তুমি জানে গুরুদেব 
দাস্তিক শিষ্যেরে তব। আমি করি নতি 
শুধু মহত্বেরে আর অস্তরগহনে 

বিরাজে যে বিভূ-_নাম বিবেক ধাহার। 
শাস্ত্রের বিধান নহে অলজ্ঘা জীবনে । 


“কে রচিল শাস্ত্র ?_শাস্ত্রী--আমারি মতন 
মর্তাজীব ভ্রান্তিভর! ; কেন তাহাদের 
মানিব আমার সত্যসন্ধানের পথে 
আরো দেখি যবে যুগে যুগে রূপান্তর 
লভে শান্ত্রবিধি নিত যুগ-প্রয়োজনে ! 
আচার-পদাঙ্ক অনুসরি' শাস্ত্র চলে 
কিন্তু গুরুদেব, সতা-সন্ধানের পথে 
আচার দিশীরি নহে__সে শুধু পঞ্জিকা 
বিধি-নিষেধের-_ বু ক্ষুদ্র মন হ'তে 
উদ্ভব যাহার। তাই উদার মানব 
শান্ত্রদ্রোহী হ"য়ে তারে করি' যুগে যুগে 
তিরস্কার-_ চলে মহাসত্যের সন্ধানে। 
কিন্ত প্রত তর্কে কী বা ফল ? নহি আমি 
কথায় কুশলী ; বীর, কর্মী, রাজ! আমি । 


১১৪ 


অষ্টম স্বন্ধ 
বলিয়াছি__আমি শুধু জানি এক বেদ ঃ 
( মাত। তার- শ্রেয়োবুদ্ধি, বিবেক_জনক। 
রক্তে মোর উভয়ের শুনি পদধ্বনি ) 
সে আমারে বলে আমি স্বধর্মে সম্রাট, 
বীর-নীতি চিরদিন মোর পালনীয়। 
বলে সে-_গভীর ন্বনে--'ভূলিও না কভু 
কুলের আদর্শ তব ক্ষুদ্র স্বার্থ মোহে ।, 
প্রহলাদ আমার পিতামহ গুরুদেব, 
করিলেন তুচ্ছ যিনি প্রাণ বারবার 
অন্তরের আঙ্ঞ। মানি” চাহিয়া কেবল 
বিষণ ভগবানে। বিরোচন মোর পিতা, 
ধিনি করিলেন তার পরমায়ু দান_ 
দেবগণ এল যবে অর্থা হ'য়ে দ্বারে। 


“প্রাণ তুচ্ছ, আজ আছে কাল নাই হায়! 
হেন প্রাণবৃত্তি তরে হারাব সত্যেরে-_ 

লক্ষ্য যার চিরস্তন ?-_ক্ষম অপরাধ £ 
বলিয়াছি দিব দান যবে একবার, 

পালিব তাহারে, পরিণাম যদি হয় 
সর্বনাশ- নাহি ডরি। ডরি আমি শুধু 
অধর্মের আচরণে-__আর কারে নহে। 

মোর কাছে মুনিবর, অধর্মের আছে 

শুধু এক মৃতি-_অসত্োর অভিষ্ঠার | 
শৈশবে শুনেছি প্রত আজো! বাজে কানে-_ 


১১৫ 


ভাগবতী কথা 


পুর্থীর ক্রন্দন সেই অসাঙ্গ-বঙ্কার ; % 
সর্ব ভার পারি আমি সহিতে বনুধা, 
শুধু মিথ্যাবাদি-ভার সহে না সে না!” 
মনে পড়ে আজো আলোকিত প্রাণদান 
দধীচির হীন দেব তরে। মনে পড়ে £ 
চাহিল স্বয়স্তু যবে শিবিরাজ গৃহে 
করিতে আহার তার তনয়ে__উদার 
সেবাব্রতী শিবিরাজ পুত্রেরে বধিয়। 
করিল পরিবেষণ অতিথিরে তার। 


*“এ-ই রাজধম দানধর্ন চিরন্তন, 

যুগে যুগান্তরে যার নাহি রূপান্তর ঃ 
দান_ দান সবদান- প্রশ্রহীন দান, 
পরিণাম-চিন্তা! ছাড়ি' নিতা পরতরে। 
হে মহষি ! যুদ্ধে প্রাণ করে বলিদান 
লক্ষ লক্ষ বীর £ কয়জন করে দান «' 
সরবন্থ অকুতোভয়ে ? আমি গণি তারে 
বীরোত্তম-_নিঃশহ্ছে যে পারে বিঘোষিতে £ 
“কীতিতরে সতারক্ষাতরে পারি আমি 


ন হাসত্যাৎ পরোধম ইতি হোবাচ ভূরিনম্‌। 
সবং বোচ,মলং নস্ভে ধাতেখলীকপরং নরম্‌॥ (২* অ) 


স্ুলভা বৃধি বিপ্রধে হানিবৃত্াস্তন্থত্যজঃ | 
ন তথ| তীর্থ আম্নাতে শ্রদ্ধর। বে ধনত্যজঃ ॥ € ২০.অ ) 


১৯৬ 


অষ্টম স্ন্ধ 


সর্বত্যাগ সহিতে হেলায়।” 

রোধভয়ে 
কহিল দানবাচাধ £ “গণিলি পত্তিত 
আপনারে_গুরুবাক্য অবহেলি' মুঢ 
অবিনয়ী শাস্ত্রপরাহ্মুখতায়, তাই 
গুরু তোরে দিল অভিশাপ- হবে তোর 
লুপ্ত ত্রিভুবন-আধিপতা চিরতরে, 
রহিবে না৷ ধরণীতে লক্ষ্মী তোর গৃহে ।” 


চাহি” অতিথির পানে কহিল ধীমান্‌ 
দু্কষ্ঠে পুনরায় ঃ “নাহি ভয় তব। 
করিয়াছি উচ্চারণ যবে একবার-_ 
“তোমারে ত্রিপাদভূমি দিব দান”__মোর 
হবে না অন্যথা সেই বচনের । তবু--” 
বলি” মহিষীর পানে চাহিয়া সা 

কহিল প্রশান্তকণ্ে ঃ “আনো সতী মোর 
সমীপে যজ্ছের বারি-_কোনে৷ কথা নহে ।” 


ছুরু-ঢুরু-হিয়া সাধ্বী পতির সকাশে 
ধরিল ভূঙ্গার সাশ্রুনেত্রে। স্পর্শ করি 
সে-পুণ্যসলিল বলি করিল ঘোষণা 
জলদ-গম্ভীর স্বরে ; 

“যোগী মুনি খাষি 
জায়। পুত্র কণ্ঠ বন্ধু মন্ত্রী সভাসদ-_- 
সর্ব সাক্ষী-_-করি আমি ত্রিসত্য-শপথ £ 


১১৭ 


ভাগবতী কথা 


দিব দিব দিব বিপ্রে ভূমি তিন পাদ 
যদি সে-ত্রিপাদ বিস্তারিয়া এ-মায়াবী 
করে মোর সবগ্রাস__তথাপি আমার 
অঙ্গীকার রবে অবিচল। হে অতিথি! 
স্বজন বান্ধব প্রিয় পরিজন চেয়ে, 
বিশ্বে কীতিপ্রতিষ্ঠার চেয়ে, যজ্ঞ যাগ 
পূজ। হোম অশ্বমেধ দিথিজয় চেয়ে 
সত্যের অন্গমরণে! প্রিয় মোর কাছে। 
নহে নাটারঙ্গ ইহা £ সতা মোর কাছে 
নহে নিরুদশযাত্র! ছায়াতীর্থ তরে £ 
রক্কের স্পন্দনে তারে করি অনুভব 
শিরায় শিরায়-_সে যে আবেগচঞ্চল 
জীবস্ত বিগ্রহ মোর প্রাণের মন্দিরে, 
অদ্বৈত আরাধ্য-মূর্ত স্বপ্ন জাগরণে। 
জীবন তো ম্লান ভম্ম বিনা সত্যশিখ। | 
নিয়েছি তাহার নাম রসনায় যবে 
একবার- সাঙ্গহীন বন্কার তাহার 
বাজিবে আমার প্রাণে__বাজে যথা বাঁশি 
ব্রজগোপিকার কানে- যতক্ষণ তার 
আহ্বানের পথে বাহিরিয়া অভিসারে 
না হয় উধাও সতী-_রহে না তাহার 
জলে রস, স্থলে স্থিতি, নিশ্বীসে আরাম” । 


১১৮ 


অষ্টম স্বন্ধ 


উঠিল বাজিয়। ত্রিদিব বাদিত্র £ 

আনক পণব মৃদঙ্গ শঙ্খ, 
বাজিল মুরজ মুরলী সঘনে, 

পুষ্পবৃষ্টি হ'ল বিনিংশস্ক 
মহাপুণ্যক্লোক বলিরাজ-শিরে, 

বাঁজিল অর্ু'দ তুন্কৃভি মন্দ £ 
ধত্রিতৃবন দান করিল সম্রাট” 

ঘোষিল গন্বর্ব কিন্নর নন্দ” 
“দেখেছি আমরা বীর্য বন্ুধায়,? 

গাহিল সপ্তধি, “দেখি নি নেত্র 
- হরণের তরে এল ফে, তাহারে 

করে সর্দান ভোগের ক্ষেত্ে। 
দেখেছি অমৃত তরে প্রাণপাত, 

যন্ত্রণাবরণ লভিতে সিদ্ধি, 
কৃচ্ছ,ব্রত দূর মোক্ষলাভ তরে, 

আয়ু-বিসর্জন-_যাচিয়া কীতি। 
দেখি নাই__বিন! ইহ-পর-লোকে 

পুরস্কার-আশী, প্রসাদ-প্রান্তি 
অশঙ্কে বা আছে সর্ব বিসর্জন, 

হেন মহিমার নাহি সমাপ্তি !” 


বামনের ক্ষুদ্র দেহ লি? ক্ষীতি 
হ'ল মহাকায় আশ্র্যকান্তি ! 
এক পাদে তিনি ব্যাপিলেন মহী, 
অন্যপাদে-ন্বর্গ! স্বপন-আ্াস্তি- 


১১৪৯ 


ভাগবতী কথা 


সম মনে হয় সবার-_যখন 

লভিল সে-তম্থু প্রসার তূর্ণ £ 
দ্বিতীয় চরণে করি' অধিকার 

জল স্থল অদ্রি অনন্ত শূন্য ! 
নিরখিল বলি বিস্ময়ে তাহার 

চরণবিভঙ্গে ছুলিছে মতা, 
পদতলে- রসাতল, স্থবিশাল 

জঠরে উত্তাল সমুদ্রাবর্ত। 


বসনে সন্ধার গাঢ় চেলাঞ্চল, 

নাভিতে অন্থর, লোচনে সু, 
কেশে কৃষ্ণমেঘ, বুদ্ধিতে স্য়ন্তু, 

ূর্ধায় স্বর্গের চিরমাধুর্য 
দিবা ও শবরী আছে ঘেরি তার 

যুগল গভীর নয়ন-পক্ষ্, . 
ভ্রভঙ্গে নিষেধ-সংহিতা-নিচয় 

অধরে লোভের বাহিনী লক্ষ । 
ত্বকে লোল কাম, নখে শিলা, রোমে 


ওষধি, মোহিনী মায়। সুহান্যে, 
অস্ত্রে নদনদী, উন্নত ললাটে 


ক্রোধ, বক্ষে রমা, অনল আস্তে । 


স্তনদ্বয়ে শোভে প্রিয় ও সত্য, 

কণ্ঠে বস্কারিত ধ্বনি ও মন্ত্র 
নাসায় পবন, কর্ণে দিখলয়, 

জঘনে অসুর, মানসে চন্দ্র। 


১৩ 


বগি 


অইমৈ স্বন্ধ 

ইন্দ্রিয়ে দেবতা খধিগণ, গাত্রে 

প্রাণিসমারোহ, ছায়ায় মৃত্যু, 
বাক্যে বেদছন্দ, জিহবায় বরুণ, 

- মহাবিশ্বরপ অপাপবিদ্ধ 

জী ও ষ্ী 

বলির সখা স্বজন সাথী আজ্ঞাবহ যত 
স্তব্ধ হ'য়ে রহিল চেয়ে বিহ্বলের ম*ত। 
বামনদেব বিশ্বরূপ ধরিয়! মহাকার 
আবরিলেন জল-স্থল-ব্যোম দ্বিপাদে তার। 
তৃতীয় চরণের এখন কোথায় ঠাই হবে 1 
জিজ্ঞাসাও মৌন হ'ল ব্যাপ্তিবৈভবে ! 
বিষু-পারিষদ যাহার! ন্বর্গে ছিল-__ছুটি' 
ধরায় আসি' ভক্তিভরে হরিচরণে লুটি' 
ধরিল সংকীতঁনের মহাজয়ধ্বনি । 
ত্রহ্মলোক হ'তে এলেন নামি কমলযোনি 
আপন ধামে দীপ্তিরবি সহস৷ দেখি' ম্লান 
হরিচরণ-নখশশীর উন্ভাসে মহান্‌। 
আসিল যত তাপস খবি স্বয়স্ত-সনাথ, 
হরিচরণে উচ্ছৃসিয়া করিল প্রণিপাত। 
মিলিত বন্দনে তাদের ভরিল ত্রিভৃবন, 
উদ্বেলিল দিখবলয়ে সে-মহানিস্বন 2 
চতুরানন-কমগ্লু হ'তে উহ্ছল নীর 
চরণ করি; প্রক্ষালন বিষ্ণর__অধীর 


' মহাগগনগঞ্জাধারে ঝরিল বন্ুধায়-_ 


পরশে বার আজিও সব সম্তাপ জুড়ায়। 


১৯ 


ভাগবতী কথা 


অনস্তর বামন দেহ সম্কুচিত করি 

মানবরূপ ধরিলে- তার আদেশ অনুসরি? 

গরুড় যবে করিল বলিরাঁজেরে বন্ধন, 

মৌন বলি দিল ন! বাধা, জাগিল ক্রন্দন 
হাহাকার সে-মভার মাঝে । কৃতাঞ্জলি সতী 
বিদ্ব্যাবলি অভিমানিনী কহিল £ “হে শ্রীপতি ! 
তোমারে বিনা-প্রশ্ন, সুখে, করিল সব দান 
যে-মহাভাগ-_তাহার কেন করে৷ এঅপমান ? 
বীরহাদয়ে সকলি সহে-_সহে ন! শুধু হায় 
মহত্বের হেন অহেতু হূর্গতি ধুলায়। 

জানিয়া অভিসন্ধি তব, গুরুর অভিশাপ 

সহি? যে দিল সকলি প্রভূ তোমারে কোন্‌ পাপ- 
প্রত্যবায় ঘটিল তার__অবোধ নারী আমি 
বুঝিতে নাহি পারি- কেমন বিচার তব স্বামী 1 


কমল-করে ঝ'পিয়া মুখ কাদিল মহারাণী, 
কাদিল সথী স্বজন সবে। শ্রীবলি অভিমানী 
দুপ্ত স্বরে বলিল : “রাণী ! যোগ্য তব নহে 
অসংযম--বীররমণী বীরেরই মত সহে।” 


অশ্রমুখী নীরব হ'ল। হাসিল রমাপতি £. 
“বীরের আজ দস্ত কোথা রহিল মহামতি ! 

যে যাহ! চায় করিতে দান পারে। এ-চরাচরে-_ 
করিয়াছিলে অহংকার, মনে কি প্রভু পড়ে ? 
বামন এক-_ ক্ষুত্রতম চরণতল যার, 

তার ত্রিপাদ-পর্থী দান করিতে যে-রাজার 


১৯২২ 
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শক্তি নাই__সঘনে কেন করে সে বিঘোষণ £ 
তাহার কাছে সফল হয় সকল প্রার্থন ? 
দ্িপাদে আমি করেছি ধরা স্বর্গ অধিকার, 
রাখিবে বলো! কেমনে তবু প্রতিজ্ঞা তোমার ? 
ছুরভিমানী ! দানের ছিল গর্ব তব ঘোর, 
প্রতিশ্রতি-ভঙ্গ যবে করিলে-_স্থবকঠোর 
শাস্তি লও পাতিয়৷ মাথা-_নরকে করো বাস 
একাকী শতবধ-_ছাড়ি? রাজ, স্ত্রী, বিলাস।* 


শঙ্কাহীন দৃপ্তকণ্ঠে কহিল প্রবীর 
 বলিরাজ ঃ “প্রত, আমি প্রতিজ্ঞা আমার 
করিব ন৷ ভঙ্গ কভু ; তৃতীয় চরণ 
রাখো শিরে মোর । আমি করি অঙ্গীকার ঃ 
যতদিন নাহি হবে মরণ-আধারে 
নিধঞ্জ এশির মোর__ততদিন রবে 
হ'য়ে তব পাদগীঠ সেবার বেদিক| । 
যে-উত্ুঙ্গ শীর্ষ চিরদিন ছিল নাথ 
করাল ভুজঙ্ষ-ফণ। সম-_দেখে যারে 
বজ্জধরও পেত ভয়-_ আজি হ'তে হোক 
চরণ-্বাহন তব।” 

রাখিল বামন 
তৃতীয় চরণ নম্র শিরে দেবারির। 
সে-অপূর্ব দৃশ্ঠ দেখি' ছায় জয়ধ্বনি 
বিশাল মণ্ডুপতলে কে সবাকার । 
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প্রিয়পরিজন-নেত্রে অশ্রমুক্ত! জলে 
কম্প দীপছাততি সম গভীর বিস্বয়ে। 
হুল গুঞ্জন ধষিকণ্ে হয় শ্রুত £ 
“কোন্‌ পথে নারায়ণ কারে দীক্ষাদান 
করেন অচিস্তা ছলে- জানে কতু কেহ? 
হিমালয়-স্পর্ধী ছিল দস্ত যার-_সেই 
দেবদ্রোহী আনমিল তার দৃপ্ত শির 
হেন ভক্তিভরে হরি-চরণের তলে ! 
অপ্রমেয় হে মহান্‌, মহিম। তোমার !” 


স্তব্ধ হ'লে সেই সম্মিলিত জয়ধ্বনি, 
নিরুত্বাপ শান্ত কণ্ঠে কহে দৈত্যাধিপ 

( নবীন-স্পন্দনে ভরা, অশ্রুর আভাসে 
গাঢ়--কিন্তু নাই চিহ্ন আত্মধিক্কারের ) £ 
“দস্ত মোর আছে দেব, তাই তো! তোমারে 
পেয়েছি অতিথিরপে মোর দর্পহারী ! 
তিরস্কীর তব আমি রাজ-প্রসাধন 

সম বরি। জানি- আজ করেছ আমারে 
পরাজয় বলে তব-_দেখায়ে যে, বিনা 
সমর্থন তব ভবে অস্থির সকলি 
কম্পিত পল্লবে বিন্দু শিশিরের ম'ত, 
এ-মুহুর্তে যে উচ্ছলে ধরিয়া! অধরে 
রবির চুম্বনস্বর্ণ__হায় পরক্ষণে 

লুটায় ধুলায় ম্লান__-পবন-ফুংকারে ! 
পূর্বাহু-লগনে ছিল যে নিখিলপতি 
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মুনি-খহি-স্তত- মধ্যান্থে তাহার কোথ! 
এই্বর্ষের চিহ্ন ?_আছে দীন ভিক্ষুকেরো 
যে-গতির স্বাধীনত"--নাই মোর আজ £ 
বরুণের পাশে বন্ধ, লাঞ্ছিত, মলিন !” 


স্তব্ধ হ'ল বলিরাজ- সভাস্থল শুধু 
নারীদের গৃঢ ক্রন্দনের ধ্বনি আসে 
ভেসে রহি" রহি'- অশ্রমুখী বিন্ধ্যাবলি 
ছুহাতে ঢাকিয়া আখি রহে স্থির, শুধু 
ক্ষণে ক্ষণে দেহলতা৷ ওঠে কাপি' কাপি' 
রুদ্ধক্ঠ রোদনের দুর্বার উদ্্বাসে। 

ঙ্ ও ৪ 
নামায়ে চরণ হরি রাখিল ভক্কের 
নয়নে নয়ন সিগ্ণ-সৌদামিনী-ছ্যতি। 
করুণায় অতিভূত কহিল শ্রীবলি 
গভীর অশ্রুল স্পন্দে ; “কিন্ত তবু নাথ, 
সত্যের মহিমা করো তুমিও দর্শন £ 
ছিল বলি” সত্যনিষ্ঠ অন্তর আমার 
শ্রীচরণ তব আজ দিতে হ'ল দান 
আমারে রাখিতে বন্দী। নহিলে এ-দেহ 
হস্ত সমুচ্ছি,ত হূর্ঘকরে নিষ্কাসিত 
অনিরোধ্য অসি সম ধাধিয়। দেবের 
ভীরু নেত্র।” বিছ্যতের আজ পুনরায় 
ঝলকিয়া। ওঠে তার কল্পনায় হেন। 
পরক্ষণে মান কণে কহে সে শিয়া 
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আস্ুরিক ক্রোধ তার ; “কিন্তু তুমি বাধ 
দিলে যবে ধরি? তন্নু নব ছলনায়, 
করিতে দেবেরে রক্ষা জন্মিলে ভূতলে, 
হ'ল মোর পরাজয়-_মানি। তবু মোর 
বীর তম্থু বন্দী করি” রাখিতে তোমারে 
কোন্‌ মূল্য দিতে হ'ল প্রভ্‌ ? শ্রীচরণ 
পড়িল বন্ধকী চিরতরে প্রতিদানে 1” 


চমকি? উঠিল সবে রাজন্ত, পার্যদ, 

মুনি খষি পুরোহিত-_বিচিত্র বর্ণনে ! 
নব গভীরতা-রেশ কণ্ঠে ওঠে বেজে 
দেবারির। কহিল সে “তবে দেখ নাথ, 
এ কি পরাজয় মোর ? যে-চরণ তব 
শিব-ত্রহ্মা-ইন্দ্র-আদি অমরবাঞ্িত, 
যে-চরণ সর্বতাপহারী, বরে যার 

বিলাসে বৈরাগ্য ছায়, যার আকিঞ্চনে 
বিশ্বপতি ভন্ম মাখি' শ্বাশানবিহারী 

হয় যুগে যুগে, শুধু নহে যোগিমুনি, 
যে-্চরণ তরে তব প্রেমিক সন্ন্যাসী 
স্থখ-বিসজনে খেজে প্রেম-স্পর্শমণি, 
অঞ্রবের ছুরাশায় ছাড়ি? প্ুব ভোগ, 
এ-হেন চরণ নাথ পেয়েছি-যে আজ 
বিনা৷ আরাধনে--এ কি সত্য পরাজয় ? 


পুনরায় দীপ্ত প্রতায়ের সুর ওঠে 
বাজিয়া সঘনে কণ্ঠে তার, কহে বলি ঃ 
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“শুধু জানি হে মায়াবী, অন্তরে আমার 
যে-কৃপা পেয়েছি তব, প্রস্তুতিতে তার 
অলক্ষ্যে তুমিই দীক্ষ। দিয়েছ আমারে 
আশৈশব-_কীতি-বীর্য-দান-যশোমুখী। 
সত্য, চিনি নাই আমি তারে দীক্ষা বলি? 
ঘোষিয়াছি £ “বীর্য শক্তি__-আমার, আমার ।, 
তবু অভিমান মাঝে করেছ আমারে 
তুমিই অনল্পব্রতী-_তাই স্থখে আমি 
লভি নাই তৃপ্তি _সাস্ত যাহ। কিছু ভবে, 
গণি নাই গণা কভূ। তুমি জানো প্রভু, 
সুখ তরে প্রাথি নাই সাম্রাজ্য ন্বর্গের। 
কীতি মোর চির-ন্বপ্ন £ চেয়েছি জীবনে 
চিরদিন সেই খদ্ধি-_অস্ত নাহি যার। 
কনকের আছে ক্লান্তি, ইন্দ্িয়ভোগের 
আছে অবসাদ, নারীলাবণ্যের আছে 
বিস্ময়ের অন্ত, যৌবনের অবসানে 
লালসারে মনে হয় ম্লান দৈনন্দিন £ 
শুধু জগন্নাথ এই জগতে তোমার 
কীতির প্রসার দীপ্তি সমাপ্তি-বিহীন। 
তাই প্রভু চিরদিন কীতি তরে মোর 
অন্তর বৈরাগী । দেবগণ কেন পাবে 
অমৃত তোমার-_যারা নহে কীতিমান্‌ ?” 


নয়নে জবলিয়! পুন উঠিল বলির 
ক্রোধের ঝলক-_জ্বালাময় উচ্চারণে 
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কহিল অধর দংশি, ক্ষোভে £ “শোনো! এ 
হ্বর্গে দেব-জয়ধ্বনি-_ মোর পরাজয়ে ! 
লজ্জা! নাই দেবতার ! তোমারে আপনি 
নরজগ্ম হ'ল ভবে করিতে গ্রহণ 
তাহাদের অকীতির ম্লান রাজধানী 
তাদেরে ফিরায়ে দিতে ! অসুর চাহে নি 
কভু হেন স্থখভোগ- যেথায় তাহার 
নাই বিক্রমের অধিকার। পলাতক 
ফেরু সম ভীরু যার! সিংহ-আবির্ভাবে, 
অহনিশি করে ভয়-_ শুধু দম্থুজেরে 
নয় হায়_ প্রতি মহাতপন্থীরে, পাছে 
তপস্তায় জিনিয়া সে লয় তাহাদের 
কীতিহীন অধিকারহীন রাজধানী !-_ 
পাঠায়ে অঞ্গর। চায় তপোভঙ্গ তার 
করিতে যাহার! লজ্জাহীন !-_যোগাতায় 
পারে না রাখিতে যারে--চায় স্বত্বহীন 
সে-ভোগের অমরতা-_ধিক্‌ শতবার 
সে-দেবদ্ধে! তবু” 

তার কণ্ঠে অভিমান 
উঠে কাপি' £ «হেন প্রাণী, লভি' নারায়ণ, 
শুধু তব সমর্থন__সমুদ্র-মস্থনে 
লভিল অমৃত-_যারে বীরত্বে অর্জন 
করিতে অক্ষম__তারে শুধু তব বলে 
আত্মসাৎ করি' হেয় প্রাণ আপনার 
করিল অমর। তাই প্রতিজ্ঞা আমার 
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ছিল £ আমি দেবগণে দেখাব-_কেবল 
আপনার বীর্যবলে, দান-কীতি-্বলে, 
অমৃত-বঞ্চিত জীবও অমৃত-হলালে 
লাঞ্ছিয়৷ সমরে পারে জিনিতে ভ্রিলোকে 
পদ অদ্ভিতীয়। তাই দানব-কেশরী 
মোর ভয়ে দেবগণ শগালের সম 
সৃক্দেহে বায়ূলীন হ'ল কামরগী। 
আজি তার! সিংহনাদ করে ন্বর্গপুরে ! 
যারা লঙ্জাহীন নাথ কে পারে তার্দের 
লজ্জা দিতে ? ছলনার পৌরোহিত্যে তব 
যে-জিদিব পেল ফিরে- সেখ! করে তার! 
নৃত্য গীত সোমপান ! প্রণিধান যারা 
করিতে পারে না আজে।- কেন মানে হার 
বার বার দুর্দৈবের হাতে-_করে তার! 
কেমনে ঘোষণ। বন্ধ্য দেবত্ব তাদের ! 
সত্য যদি দেব তারা _শুনিল না আজে 
কেন দৈববাণী তব- তুমি তপস্তার, 
আর কারো! নও ? যার! নিল দেব-নাম 
নামের প্রণামী চায় কেন-__ন৷ অগ্ভিয়। 
দেবত্ব-পদবী ? শিখিল না কেন 
সংহমের বাণী আনন্দের অভিধানে ? 
দেখিতে চায় ন! কেন মুগ্ধ বীর্যহারা 
বিলাসিনী-জার-দল-_বিন। মহত্বের 
আরোহিনী শুধু ভোগ আনে রসাতলে ? 
দানে ভরতে হজে ত্যাগে প্রাণের তর্পণ। 
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দৈতা নহে হীন স্থট্টি-_তাই বার বার 
দেবতারে বিতাড়িত করে শৌর্ধবলে। 


সহস৷ নয়নে তার অগ্মি আসে নিভি" 
কণ্ঠে বেজে ওঠে নব মিড বেদনার, 
কহে বলি রাখি' নেত্র হরির নয়নে £ 
“ক্ষমিও আমারে দেব, হেন বিশ্ষারিত 
ভভিমান-প্রগল্ভতা | জেনেছি আজিকে 
কীতির অস্তিম দীপ্তি নাই অভিমানে, 
গার্বে নাই চিরঞ্ীবী সার্থক বিলাস। 
কতটুকু তৃপ্তি গর্ধে? চরিতার্থ প্রাণ 
কবে হয় অহস্কারে ? কীতির পরম 
বৈকুষ্ঠ পায় না কেহ বিনা তব শুভ 
সম্মতি--জেনেছি আন্ত | তবু হে শ্রীপতি, 
কীতিও বিভূতি তব-_নহিলে সে কভু 
লভিত না! সমর্থন তোমার নিয়ত 
অস্ুরেরে৷ সাধনায়। তার হ্হুস্কারে 
কোথাও বঙ্কার তব বাজে__তাই আজো 
হয় নি সে রুদ্ধক্। তোমার সতোর 
রেণুও যেথায় নাই-_নাই যেথা তব 
অগু-অন্ুমতি__ নাই নাই সে কোথাও। 
বিন্দু কাপে ক্ষণতরে-_তারপরে যায় 
শুকায়ে-_তবুও আজে! জলে যে ধরায় 
খণ্ড মুহুর্তের বুকে__কেন 1--শুধু তব 
সিন্ধু তার বুকে আছে লুকায়ে বলিয়া 
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ষ। কিছু মহৎ এই জীবনলীলায় 
স্ুলিঙ্গের কণ। হ'তে ব্যাপ্ত নীহারিক। 
জুড়িয়! যা কিছু জলে প্রদীপ্ত ভান্বর, 
নিমেষে নিলীন হত না কি__যদি নাথ, 
তুমি না জ্বলিতে সেথ। প্রসন্ন দীপনে ? 
কীতিরে উচ্চাশী তাই করে আকিঞ্চন 
অনস্ত অকুতোভয়ে-__শিল্পে, বীর্ষে, তাগে £ 
তামসের অকীতির নীরন্ধ, গহ্বর 

হ'তে কীতি হয় উদারের আরোহিণী | 
কীতির ক্ষুধার নাই অবধি- সেথায় 
অসীমের আবিষ্কার নিরবধি বলি? । 

তাই যুগে যুগে মোরা কীতি-সাধনায় 
তোমারেই সাধি প্রতি উধর্ব-অভিসারে। 
তুমি বিনা কোথা কীতি ?-_এ-প্রশ্থও নাথ 
জাগে-_-যবে লভে প্রাণ পার্থিব কীতির 
তুঙ্গতম অত্রচুড়া__দেখে দে যখন 
মৃত্বিকার আছে শেষ, নাই নীলিমার । 


“আজি তুমি মহাকায় ধরিয়া ভূমন, 
কীতির বেঞ্চব বিভা-উল্তাসে দেখালে £ 
পারে না জিনিতে দর্প কীতির শিখর-__ 
বামন দীনত। মাঝে শুধু কীতি পায় 
ব্যাপ্ততম বিকাশের পরম সন্ধান ! 
তাই বলি-_-নহি আমি আজিও নিজিত 
আপনি আসিলে ববে ধরি” মরতন্গ 


১৩১ 


ভাগবতী কথ৷ 


কীতির ছুয়ারে মোর__আপন কীতির 
পরম প্রোজ্ছলতায় দীক্ষা দিতে মোরে 
তোমার অমরলোকে_মর কীতি যেথা 
চির্লান। লভিলাম তাই ভক্তাধীন, 
ভুবনে চরম কীতি-_যবে তুমি আজি 
তৃতীয় চরণ তব রাখি” এই শিরে 
হ'লে মোর চিরবন্দী-_আমারে অধীনে 
রাখিতে- আপনি প্রেমে মানিলে আমার 
অধীনতা, ছলী, মোরে করিতে তোমার 
দাস বাঁধ! রেখে শ্রীচরণ। 

নমে। নমো 
হে মহাকরুণাপতি ! এ কী লীলা জ্যোতি 
উন্তাসিলে চক্ষে মোর হেন আবিরাবে ! 
কোথা আমি হীন দৈত্য ক্রিন্ন পক্কময়, 
কোথা তুমি দেবদেব অবৃস্ত পঙ্কজ ! 
তবু, হেন-তুমি-হরি-_এব্রক্ষাণ্ড বার 
অণিম। ইচ্ছার সিদ্ধি-_-আসিলে আমারি 
সিংহদ্বারে বামনের অকিঞ্চন বেশে-_ 
উদ্ঘাটিতে দীনতার অপার মহিমা, 
দেখাতে_-তোমার ক্রোধ শুধু অনুগ্রহ 
ছদ্মবেশে ! হে অকল্পনীয় কামরূপ, 
জ্যোতি যার কৃপাঘন প্রকাশ-প্রতীক, 
অতলের মাঝে লীন শিখর-গরিম! 
করে বে প্রমূর্ত তার বামন-লীলায়, 
নরকে-নন্দনে যার দৃষ্টি সমন্সেহ, 
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অষ্টম স্বন্ধ 


বিন্দুবুকে রাখে বন্দী যে সিন্ধুবিন্ময় 

তারে কে চিনিতে পারে-_যদি সে আপনি 
নাহি দেয় অচিস্তত পরিচয় তার! 

তাই আজি অভিমানী অসুরের দ্বারে 
আসি' প্রার্থী হ'য়ে বুঝি দেখালে তোমার 
এ-নবলীলায়- করুণার ভাষা তব 

নহে মত মানসের অধিগত দেব! 
বুঝালে কি এ-বিচিন্র অভাদয়ে তব 

করুণা তোমার নহে যোগাতা-বিচারী 1 
যে-জন শ্ীহীন অন্ধ প্রেমপরাদ্দুখ 

সেই জানে করুণার গুহা গাঢতম। 
পাতালে মুমূরু যবে হেরি চমকিয়া 
অন্রচম্বী অমরণী মৃতি আপনার 

ছাড়িয়া এসেছি ঘারে তুরভিমানের 
আত্মঘাতী রসাতল-বুতুক্ষায় ! যারে 
ফিরায়েছি অন্ধ মোহে--সে নহে বিষুখ, 
ভ্রান্তি মাঝে দেয় নবদর্শন কান্তির 

মহান্‌ মহিমময় !__ হেন করুণার 

কতটুকু দেখে হায় দীনদৃষ্টি মীখি-_ 

নিত্য মরীচিকাবুকে দেখে যে সরসী ! 
এ-ছলে দেখালে নাথ-_ভ্রম বলি যারে, 
প্রবত'নে যার নামি স্থধালোক হ'তে 
অজ্ঞাতে গরলকুণ্ডে-_তারো সার্থকতা 
আছে বলি ভ্রম নাজো৷ আছে-_বিকাশের 
অনস্ত পথের লতি অসাঙ্গ ইঙ্গিত 
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ভাগবর্তী কথ। 


তার অন্ধকূপে। তুমি দেখাও ভুবনে 
যুগে যুগে__অন্বীকার-মর্সেও বিরাজে 
দীপ্ত অঙ্লীকার, নরকেরো অভিজ্ঞতা 
নহে পূর্ণব্যর্থ কভু। যা-কিছু জীবনে 
মাসে উপলব্ধি হ'য়ে সেথা তুমি তব 
কোনে! সতাকণ! করো 'প্রমূত _ মহান্‌ 
লীলায় তোমার £ বার দ্রিশ। মতা আখি 
কত নাহি পায়। তাই যে চায় অসীমে, 
অল্পে যে রহে না তৃপ্ত-_তার অশাস্তির, 
বিদ্রোহের, জিঘাংসারে। বাপ্তিবুকে তুমি 
মতি ধরে! নারায়ণ, সমাপ্তি-বিহীন ! 
নহিলে কি স্বৈরাচারী উচ্চগড দানবো 
নম্রফণ। হ'ত প্রেমে তব ? 

রাখো নাথ, 
শ্রীচরণ শিরে মোর_ নয়ন-সলিলে 
শিখাও আজিকে অভিসিঞ্চিতে তাহারে | 
অতীতের দপপ+ গর্ব, কীতি হোক ম্লান 
প্রশ্নহীন আত্মদান-কীতির কিরণে। 
কারে বলি কীতি 1-- যাহা তুঙ্গ, হুরারোহ 
অভিমান-সাধনায় আছে কীতি, তবু 
সাধ্য তাহ সাধনায় £ যেমনি তাহার 
হোক না সপিল পথ, চিনি তার বাধা, 
সহায়, নিষেধ, সিদ্ধি । কে চিনেছে তব 
করুণার পরা মৃতি ?_যে নিরভিমান । 
গরিষ্ঠ যে-জ্ঞান, ব্যাপ্তি, আনন্দ, প্রতায় 
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অষ্টম সন্ধে 


তার উপলন্ি শুধু মিলে করুণায়, 
তারে পাওয়া যায় শুধু-( যাহা সব চেয়ে 
ছুরায়ত্ত ছুরাশীর )__অভিমানহীন, 
প্রশ্বহীন, দ্বিধাহীন, আত্মনিবেদনে । 
ছল্মুবেশী আবির্ভাবে দিলে হরি মোরে 
সেই নিবেদনদীক্ষা-__বিররোহেরে মোর 
রূপাস্তরিয় প্রণিপাতে। মোর দট 
অপ্রেমেরে প্রেমতীর্ঘ-মুখে তব নিতে 
নিরভিমানীর বেশে দিলে দেখা__এলে 
বামনের রূপ ধরি” ওগে! মহাকায়, 
দেখাতে £ করুণ। তব চায় দীন হ'তে-_- 
মহিমারি মন্ত্রসিদ্ধি তরে । নাথ, আমি 
লভেছি উজ্জ্বল কীতি যত এ-জীবনে, 
দানে, ব্রতে, যাগ-যজ্ঞে। রাজ-সমারোে, 
পরাজয়-পরে দী্ততর অভ্যুদয়ে, 

সব আজি বিনিষ্প্রভ এ-কীতির পাশে £ 
ক্রিভৃবনেশ্বর দৈত্য যাচিল যখন 
দান-সত্য-ব্রতে নার'য়ণের চরণে 

সুচির প্রণাম নআ্রশিরে ব্ব-ইচ্ছায়।” 


কহিল বামন হাসি” অনিন্দ্যমুন্দর 
শ্রীকরে করিয়। তার শুঙ্খলমোচন, 
রাখিয়া, কমলকর নবশিব্য-শিরে £ 
“লভিলে আজিকে বন্ধু তৃতীয় নয়ন 
স্বেচ্ছাত্রতী সুমহান্‌ আত্মদানে তব, 
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ভাগবতী কথ! 


জিনিলে উহু,ঙ্গ কীতি-চূড়া, লাঞ্চনার 
অতল গহ্বর হ'তে নিরখি” আমার 
দুনিরীক্ষা বিশ্বরূপ অনন্ত-সঞ্চারী। 
তাই ওগো! কীতিমান্‌ লভিলে অক্ষয় 
কীতি- মোরে সত্যরক্ষাতরে করি" দান 
ত্রিভূবন : গুরুবাকা করিয়া লংঘন, 
জানিয়া আসন্ন সর্বনাশ তবু তুমি 
অচল-প্রতিজ্ঞা-চুড়ে রহিলে অটল 
অটুট-_জানিয়৷ তব আসন্ন পতন 
নিরানন্দ লাঞ্চনার গহন গহ্বরে £ 
বরিয়৷ গুরুর শাপ, সহি” মহিষীর 
করুণ ক্রন্দন বীর, অঞুবের তরে 
স্বেচ্ছায় শক্তিরে তব করিলে নিয়োগ 
ছ্বিধাহীন দানের সাধনে । যে-অতিথি 
অনাত্মীয়, গুরুমুখে জানিয়া তাহার 
দেবদৌতা, হ'য়ে দেবপ্রোহী, তবু তুমি 
মুহুর্তে নিঃশক্কচিত্তে করিলে প্রদান 
ব্রিলোক-সাম্ত্রাজ্য-_যাহা বছ বীর্যবলে 
করেছিলে আহরণ বনু বর্ষ ধরিঃ। 
শৃঙ্খলিত হ'য়ে তবু প্রপমিলে তারে 
ছলে যে করিল তব সর্বস্মহরণ। 

ছিলে দৈত্যরাজ- আজি হ'তে পেলে নাম 
ত্যাগিরাজ চিরতরে । হারায়ে চল 
কীতির সাম্রাজ্য পেলে অচঞ্চল প্রেমে 
দীক্ষা। ত্রিভুবন ভয় করিত যাহারে 


৯৩৬ 





৯৮ 


অষ্টম স্ষন্ধ 
মাজি হ'তে তার পুণা চিরঞ্জীবী নাম 
দিবে বরাভয় সবে। জয়মালা যার 
ছুলিত প্রদীপ্ত কণ্ঠে__ছুলিবে সেথায় 
বৈকুষ্ঠের বৈজযন্তী মাল। অপরূপ 
গাথা প্রেম-পারিজাতে অম্লান-স্ুরভি |” 


কহিল কোমল কণ্ঠে ক্ষণ পরে দেব 
নারায়ণ প্রেমে ধরি" মৃতি চতুর্ভজ : 
“হরি মোর নাম বন্ধু, করি বলি' গ্রাস 
সবমোহ, সিংহসম ক্রোধরপী প্রেমে । 
বন্ধন-লঙ্জায় আজি বাধিন্ু তোমারে 
দেখাতে মুক্তির পন্থা । বন্ধু, চিরদিন 
ভক্তেরে আমার করি নিংন্ব--ছুঃখানলে 
দহিয়! মালিগ্য তার তিলে তিলে, তারে 
বিশ্বাতীত বিশ্ব দান করিতে মরতে । * 
ধরি রুদ্রূপ- বিনাশিতে কামনার 
মায়াছল। ক্রোধ শুধু প্রসাদ আমার 
ছদ্লবেশে, অভিশাপ- প্রেমবরদান। 
নহিলে কি তুমি বীর, প্রণতি-দীক্ষার 
চিনিতে মহিমা কতৃ-_ত্যজিয়া নিমেষে 
উগ্রতার তাপ, বরি' অশ্রু-নুকোমল 
প্রশ্থহীন আত্মদানে ? দিতে কভ্‌ ঝাপ 
কীতির শিখর হ'তে অকীতি-গহ্বরে ? 
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* ব্রচ্মন যমনুগৃহামি তদ্ধিশে। বিধুনোমাহম্‌। (২২অ) 


ভাগবতী কথ 
এ-লীলা চাহি আমি--মোর করুণার 
অচিস্তিত ছবি এক অক্কিতে তোমার 
অভিমানী দানশীলতার দীপ্ত পটে। 
আজিকে তোমারে বর দিনু মহাভাগ £ 
সাবণি মন্বস্তরের ইন্দ্র হবে তুমি | 
যতদিন সেই মন্বস্তর নাহি আসে, 
করে বাস বিশ্বকর্মা-নিমিত স্ুতলে, 
দেবেরে বাঞ্ছিত লোকে। তোমারে সেথায় 
স্বজন মহিষী মিত্র প্রজাগণ সহ 
রক্ষিব আপনি আমি । নিয়ত আমারে 
দেখিবে তোমার বন্ধু, অন্তর মন্দিরে 
অন্তর্যামী সথা গুরু । হবে মুক্ত তুমি 
আন্ুরী প্রকৃতি হ'তে প্রভাবে আমার। 
তোমার দীক্ষার এই অপূর্ব কাহিনী, 
বিদ্রোহের রূপান্তর-_ভাগবত প্রেমে, 
জ্বলিবে ভক্তের হুদে অবিস্মরণীয় 
আদর্শ-আলেখ্য হ'য়ে, ঘোষি'_ করুণার 
একই সূত্রে বাঁধি আমি নিত্যনব রূপে 
ত্বর্গ-মত-রসাতলে, দেবতা-দানবে । 


১৩৯৮ 


নবম স্ব 


হস ইস কান্ত ন পাইয়া, জিন পায়া তিন রোয়। 
হাসী খেলে পিউ মিলৈ', তো! কৌন হৃহাগিনি হোয় ॥ 


মব ধরতী কাগদ কর" লেখনি সব বনরায়। 
সাত সমুন্দকী মসী কর গুরু গুন লিখা ন জায় ॥ 


মিলে না কান্তে হাসির মেলায়, কান্নায় মিলে শুধু 
সাধ ক'রে হ'ত ছুঃখিনী সে কে সুখে দেখা দিলে বধু? 


ধরিত্রী যদি হয় পত্রিকা, লেখনী-বেণুর বন, 
সাত সমুদ্র হয় মসী- গুরুগণ না যায় লিখন 


কবীর 


ভাগবতী কথ 
অন্বরীষের অভিজ্ঞান £ 


স বৈ মন: কৃ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুষ্ঠগুণানুবর্ণনে। 

করো হরেন্দিরমার্জনাদিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুত সংকথোদয়ে 

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দূশৌ তনু ত্যগাত্রস্পর্শেইঙ্গসঙ্গমম্‌। 

ঘণঞ্চ তৎপাদদরোজসৌরভে শ্রীমতুলস্তা রসনাং তদপিতে ॥ 
(81১৮,১৯) 


ছুবাসার প্রতি নারায়ণের উক্তি ( অন্বরীষ প্রসঙ্গে )£ 
অহং ভক্তপরাধীনো হাস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। 
সাধুভিগ্র স্তহৃদয়ো ভকৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ 
নাহমাত্বানমাশাসে মন্তত্তৈঃ সাধুভিবিনা । 
শ্রিয়ধ্যাতাস্তিকীং ব্রহ্মন যেষাং গতিরহং পর ॥ 
যে দারাগারপুল্রাপ্তপ্রাণান্‌ বিস্তিমং পরম্‌। 
হিস্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাস্তাক্ত, মুৎসহে ॥ 
ময়ি নিধন্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ। 
বশে কুর্বস্তি মাং ভক্তা। সংস্ত্রিয়; সংপতিং যথা ॥ 
সাধক! হৃদয়ং মহাং সাধূনাং হৃদয়ন্হম্‌। 
মদশ্যন্তে ন জানস্তি নাহং তেভ্যো৷ মনাগপি ॥ 
সাধুষু প্রহিতং তেজ; প্রহতুঃ কুরুতেইশিবম্‌। 
তপো বিদ্যা চ বিপ্রাণাং নিঃশ্রেয়সকরে উভে। 
তে এব ছুবিনীতম্ত কল্পতে কতুরম্থা ॥ (81৬৩-৬৬১৬৮,৭০) 


অন্বরীষকে হুরবাসার অনুতাপোক্তি : 
হুর; কে। হু সাধূনাং দুস্ত্যজে। ব৷ মহাত্মনাম্‌। 
যৈঃ সংগৃহীতো! ভগবান্‌ সাত্বতামৃষভো হরিঃ ॥ (৫1১৫) 


১৪৩ 


ভক্তাধীন 


বৈবস্বত ক্ীমন্ুর তনয় নাভাগ ছিল ধর্মভীরু রাজা পুণাশীল, 

পুত্র তার স্গিগ্ক প্রাতম্মরণীয় অন্বরীষ, চরিত্রে মান্‌ অনাবিল, 
ধর্মের ধারক, নিতাপ্রতিষ্টিত বৈধণবের দান ধান ব্রভ-আচরণে, 
নিশিদদিন ছিল যাঁর মন লিপ্ত নারায়ণে নম্মে কর্মে শয়নে স্বপনে, 
সপ্তদ্বীপা ধরিত্রীর সম্রাট সে হ'য়ে তবু সম্পদেরে জানিয়া নশ্বর 
বাসনার বিসর্তনে অনিন্দা নিরভিমানে কৃষ্ণভক্কি সাধি' নিরস্তর 
লভিল শ্রীভগবানে অন্তরের অন্তর্যামী, সব্জনে সমমৈত্রী্রীতি, 
ফলে যার বিশ্বধন গণিল ধুলার সম কেশবের সে-ধন্য অতিথি। 
"মন সে অপিল শুধু কৃষ্ণের চরণে-_কষ্ঠে তারি গান গাহিয়। নিয়ত 
কর ছিল রত শুধু কৃষ্ণের সেবায় নিত্য অকুষ্টিত, অশ্রাস্ত, জাগ্রত। 
শ্রবণ করিত পান তারি কীতি-কাহিনীর অমৃত-আসার বিমোহন, 
নয়ন দেখিত দীনতম জনে আবির্ভাব দীনবান্ধবের অনুক্ষণ। 

চাহিত আনন্দে শির প্রণাম বৈষব-পায়, ঘাণ শুধু যাচিত সুবাস 
বিগ্রহ-চরণাশ্রিত তুলসীর, রসনার ছিল শুধু প্রসাদের আশ। 

চরণ চঞ্চল ছিল তীর্থ হ'তে তীর্থাস্তরে শ্রীনিবাস-নিবাসে চিন্নয় 
কামন। নির্মাল্য সম হ'য়ে কৃফ-নিবেদিত, কামনার সাধিত বিলয়। 
নিষ্ঠায় নিটোল ছিল দৈনন্দিন আত্মদান, সর্ব কর্ণ করি? সমর্পণ 
পঞ্মনাভ নারায়ণে ব্রাহ্মণের মন্ত্রণায় করিত সে পৃথথিবী-পালন। 
অনুষ্িয়! বন্ষজ্ঞ মহীযজ্ঞেশ্বর ভূপ আরাধনা সাধি' শ্রীহরির, 

ধীরে ধীরে জায়া-ুতস্ধন-জন-যশোমানে লভিল বৈরাগ্য সুগভীর ! 


১৪১ 


ভাগবতী কথা 


তক্তাধীন ভগবান ভক্কেরে রক্ষিতে দিল আজ্ঞা সুদর্শন-চক্রে তার £ 
অলক্ষিত বিষুচক্র রহিত রাক্তার কাছে নিবারি' অস্ত অনিবার। 


মন নী কী 
ক ধু 


ভক্তিমতী মহিষীর সাথে ব্যকাল সাধি' দ্বাদশীর ব্রত, মহা প্রাণ 
ব্রতান্তে তরিরাত্রি করি? উপবাস যথাধিধি কালিন্দীর নীরে করি' সান 
মধুবনে মাধবের করিয়। অনা, কোটি গাভী দান দিয়া অভাজনে, 
অন্নপানে বহু বিপ্রে তুষি' রাজা পারণের তরে যবে আসীন আসনে,-- 
আচন্ছিতে মহামুনি ূর্বাসার আবির্ভাব! অস্ন ছাড়ি” নমিয়। তাহারে 
নিমন্ত্রিল উপবাসী আতিথা স্বীকার তার করিতে মুনিরে বারে বারে। 


"সাধু সাধু,” কহে মুনি, “শুধু তিষ্ট ক্ষণকাল, আমি আমি যমুনার নীরে 
সান জপ সমাপিয়_এখনি আসিব,” বলি” করিল প্রয়াণ নদীতীরে। 


উত্তীর্ণ দ্বাদশী তিথি হয় প্রায়, মহামুনি আসে না ফিরিয়া তবু হায় ! 
শুধালে। খত্বিকে রাজা বিধেয় কী আচরণ নাহি যেথ। লেশ গ্রত্যবায়। 
বাদীর পরে নাহি আহার-_অতিথি কবে ফিরিবে কেহই নাহি জানে £ 
চিস্তিয়া কহিল স্মার্তঃ “শুধু জলপানে নাহি তিলদোষ, স্মতির বিধানে 
ভোজন ও অভোজন বিকল্প সলিলপান- শাস্ত্রে কহে,” শুদ্ধ ব্রতচারী 
নৃপতি করিল পান শুধু জল। ক্ষণপরে মুনি আসি, ক্রোধে হুহস্কারি? 
কহিল £ “রে ছুবিনীত ! লুব্ধদম অতিথির পূর্বে তুই করিলি ভোজন ! 
রাজ্য-মদমত্ত, তোর এ-পাপের শাস্তি শুধু বিপ্ররোষে অকাল-মরণ ।* 
বলি? জটাহ'তে বেণী এক করি' ছিন্ন, মুনি স্থজিল মারক লহমায় ; 
খড়াধারী সে-রাক্ষদ আসে ধেয়ে ছুহস্কারি”, দেখি' আরাসে সকলে পলায়, 


৯৪২ 


নবন স্কন্ধ 


প্রতিহারী দাসদাসী প্রিয়পরিজন, রাজরাপী নারীগণ মুরছায়, 
বিহারে-সংহারে সমজ্ঞান অন্বরীষ শুধু বিনিঃশঙ্ক রহে প্রতীক্ষায়। 


ঞ ধ মী হা 
সঁ ঞঁ 


অলক্ষিতে সুদর্শন আচম্বিতে রুদ্রমূতি ধরি' 
ঘাতকেরে করে বধ নিজতেজে তেজ তার হরি? । 
আতঙ্কে ছুবাস! কাপে-উদ্ভত সে-চক্র আক্রমণ 
করে তারে £ "ত্রাহি ত্রাহি” রবে মুনি করে পলায়ন। 
বিচ্ছুরি অনলশিখা সুদর্শন পিছে তার ধায়, 
সকলে বিস্ময় মানে দেখি” শৃন্যে চক্র বহিকায় 
ছুটে পিছে মহধির__যেথা যায় মুনি, সুদর্শন 
আম্ুসরে- লংঘি* নদ, নদী, সিন্ধু, কাস্তার, কানন, 
তুঙ্গ, শৃঙ্গ, উপত্যকা, জীধার পাতাল, জ্যোতিম্মান্‌ 
নীলাম্বর-__যেথ। লভে ক্ষণাশ্রয় যোগী_ লেলিহান 
ভুজঙ্গ-ক্ষুধাত” দাবানল সম গর্জে সুদর্শন 

তেজে করি' তুর্বাসার জটা রোম শ্বশ্রুরে দাহন। 


অবশেষে ব্রহ্ষলোকে উত্তরিয়া৷ ব্রহ্মার চরণে 
লুষ্ঠে ধষি ; “রক্ষা করো প্রজাপতি, হেন অঘটনে 1” 


কহিল ব্যস £ “আজো জানে। ন! কি-_ব্রিভৃবনে নাই 
হরি বিন! রক্ষাকারী কেহ ? দেবতার ধাম পাই 
আমর। লভিয়া তারি আশ্রয়। তাহারি অভিলাষ 
বিশ্বের নিয়ন্তা, বিধি, বিধান-_আমরা শুধু দাস 
লীল।-অনুচর ভার ! কোথা তুমি পাবে পরিত্রাণ 
হরিভক্ত-ভ্রোহী ? 


১৪৩ 


ভাগবতী কথা 


লভি' কমলযোনির প্রত্যাখ্যান 
যাচিল শরণ মুনি কৈলাসে শিবের। কহিল সেঃ 
“আমরা অক্ষম বৎস বিষুচক্রু-স্ুদর্শন-রোষে। 
রক্ষা যদি চাও__ছাড়ি' হেন শিশুসম আচরণ 
জলে স্থলে রসাতলে অশক্কের চরণে ক্রন্দন 
করি” পরিহার- যাও ক্ষমা চাও শ্রীহরির পায়। 
তিনি না করিলে ত্রাণ ত্রিভুবনে তারক কোথায়? 


চক্র-লাঞ্িত কাতর ছুর্ভাগ। পড়িল শ্রীহরির চরণে লুটি' 
“করেছি অপরাধ, করে হে ক্ষমা, আমি মুহ্তমান্‌ তিন তুবনে ছুটি? । 
জানিত কেবা-_নিতি তোমার ভক্তেরে আপনি তুমি নাথ রক্ষা করো ? 
করুণাময় ! তব করুণা-সিঞ্চনে স্ুদর্শন-তাপ আজিকে হরো |” 


কহিল ভগবান্‌ £ “হে দ্বিজ, জানে! নাকি-স্বাধীন নহি আমি ? 
ভক্ত যারা 
হদয় অধিকার করিয়া আছে মোর, ভক্তাধীন আমি, প্রভু যে তার!1। 
পরম গতি আমি যাদের-_শুধু সেই ভক্ত প্রেমিজনই মোর আপন। 
গোলোক, লক্ষ্মী বা দেহও নহে মোর তেমন প্রিয়, মুনি, তারা যেমন ! 
স্বজন গৃহ বিত্ত যশোমান ইহ ও পরকাল করিয়। ত্যাগ 
আমারি শুধু চায় শরণ যারা-_ত্যজি কেমনে তাহাদের হে মহাভাগ ! 
পতিব্রতা যথা পতিরে করে বশ সেব! ও প্রেমে সাধু ভক্তগণ 
জীবনে সমতায়, প্রগয়ে মমতায়--আমারে পরাধীন করে তেমন । 


১৪৪ 


নবম ক্বন্ধ 


জানে না হরি বিনা কারেও যে আপন, শ্্রীহরি তাহারেই গণে আপন । 
যাহার কেহ নাই তারেই বরি আমি, তাহারে নয় যাচে যে ধনজন। 
রক্ষা যদি চাও-_ত্যজিয়। অভিমান মতো যাও ফিরে, চাও তাহার 
ক্ষমা-__যে মহীয়ান্‌ আত্মদানে তার__সে যদি ক্ষমে তব ভরষ্টাচার, 
গণিও আপনারে ভাগাবান্‌ তাত, তাহার ক্ষমা বিনা আমার নাই 
শক্তি_ মার্জনা! করিতে দুরাচারে ৷ স্মরণে আজি হ'তে রেখে সদাই-_ 
পরম ভাগবত যে হয় অস্তুরে__নিখিল ছাড়ি' শুধু আমারে চায়, 
তাহার কাছে হেন শ্রীহীন আচরণ করিলে হয় ঘোর প্রতাবায়। 
লভিলে যোগবলে বিভূতি যদি তুমি-_-কল্যাণেরি তরে প্রয়োগ তার 
করিও তপোধন, ক্রোধের বশে করা তেজক্ষয়__পাপ, মিথ্যাচার। 
বিনয়ে ত্রাহ্মণ স্থৃচির মর্যাদা! লভে এ-ধরাতলে-_ছিজেের চাই 
স্থ্র্য গিরিসম-_সিদ্ধ হয়ে আজো। অসংযনী ? ধিক, লজ্জা নাই ! 
বিফল অনুনয় আমার পদতলে-_এখনি ধরো! গিয়ে চরণ তার, 
কাতরে চাও ক্ষমা, ক্ষমিলে তোমারে সে-_ 

লভিবে তবে তুমি ক্ষমা আমার।” 


ক রঃ মা 


লাঞ্ছিত আসন্নমৃত্যু ছুবাস! সে-মহাভাগবত 

রাজার প্রাসাদে ধুলিচরণে উত্তরি আত 

কহিল £ “হে পুণানিধি, ত্রিভূবন ভ্রমিমু চাহিয়। 
মুক্তি প্রত্যবায় হ'তে_ ব্রহ্মা আদি দেবেরে সাধিয়া । 
. সকলে ফিরায়ে দিল। শেষে আদিদেবের শরণ 

. প্রাধিন্ু বৈকুষ্ঠে কাদি'। কহিলেন দেব নারায়ণ 
ভসিয়৷ আমারে £ 'যাও, ধরো অগ্বরীষের চরণ । 
ন! চাহিলে ক্ষমা তার করি" যোগিগর্ব বিসর্জন 


3৯ ১৪৫ 


ভাগবতী কথা 


ক্ষ! নাই তব মুনি !--ভগবান্‌ চিরপরাধীন 
প্রেমিক ভক্তের ।-_তাই এসেছি তোমার দ্বারে দীন 
আত আমি রান্গরাজ ! ক্ষমা করো৷ মোর অপরাধ । 
তুমি না ক্ষমিলে মোর অপমৃত্যু অনিবার্ধ নাথ” 
বলিয়া রাজচরণে রাখে শির তিতি' অশ্রুধারে £ 


“কী করো, কী করো মুনি-_৮ বলি? রাজ! বক্ষে ধরি? তারে 
কহিল সাদরে £ “তুমি অনিকেত মুনি, গৃহী আমি £ 
ব্রাহ্মণের আজ্ঞ! ক্ষত্রিয়ের পালনীয় দিনযামী । 
গুরুবংশে জন্ম তব, শিষ্যবংশে উদ্ভব আমার, 
তোমারে দিশারি লভি? দেবদিশ। পাই অনিবার। 
তোমারি কৃপায় আমি শুনি শ্রবণে_নারায়ণ 
মোর সম হীন নাম করিল শ্রীমুখে উচ্চারণ। 

শ্রবণ সার্থক শুনি” হেন বাণী বিচিত্র অদ্ভুত। 

এসেছ দীনের পাশে তপোধন, হ'য়ে দেবদূত ! 
কেমনে করিব তব স্তবন-যে-তুমি দিলে আনি? 
অন্ধকার মত [লোকে অন্তহীন আদিত্যের বাণী।” 


বলি" ছুরবাসারে নমি' সিক্ত-বক্ষ নয়ন-আসারে, 

কৃতাঞ্জলি উধের্ব চাহি” কহে রাজ! £ 
“তিমির-পাথারে 

হে আলোক-তরীবাহ, করুণার কোথ৷ সীম! তব? 

দীন ভক্ত তরে কার এত চিন্ত। ? হে মহামুভব ! 

যে তব দাসাম্নদাস, প্রেমে তুমি তাহারি অধীন__ 

শুনি' হে করুণীকান্ত, কেমনে তোমার অমলিন 


১৪৩ 


নবন স্কন্ব 


চরণে সঁপিব মোর প্রেমাশ্র-অঞ্জলি--যারে হায় 
করেছি অর্পণ মত'চজনে দিব কেমনে তোমায় ? 
কী আছে আমার অকলঙ্ক অর্থ যাহা দিতে পারি 
রাতুল চরণে তব 1__তাই শুধু কীত'নে বঙ্কারি 
করুণা-কাহিনী তব, রচি ভাগবত, ভগবান্‌ ! 
গঙ্গাপূজ। গঙ্জাজলে__ মার কী বা দিব বলে দান 
যার প্রণয়ের বরে বুকে বুকে জাগে প্রেম গ্রীতি, 
পরমানন্দের যার কাট হ'তে দেবতা অতিথি ! 
যাহার হাসির কণ! লভি' শিশু হ্বর্গহাসি হাসে 
অশ্রুর ইঙ্গিতে যার রবিরাগও অশ্রুল উচ্ছ্বাসে 
মেঘ-ছন্দে রচে কাবা-জলধনু! চর্ণ-হিল্লোল 
শুনি” যার বায়ুবুকে জলধি উল্লাসে উতরোল। 
কোথা আমি দীন আত' লক্ষ ত্রুটি চ্যুতিভরা হায় ! 
কোথায় অপাপবিদ্ধ তুমি জগন্নাথ যার পায় 
পঙ্কিল পাপীও লভে পুণ্যক্লোক সম স্থান প্রেমে, 
হেন তুমি নিত্য প্রভু দীন পাপী তরে আসে! নেমে 
করিতে তাহারে রক্ষা অলক্ষ্যে! কে জানিবে তোমার 
তুঙ্গত৷ অপরিসীম ওগো দীনতার অবতার! . 
বিনতির দীক্ষা বুঝি এই ছলে দিতে চাও নাথ ! 
বিন্দুবুকে বন্দী সিন্ধু! ভিক্ষুকের ধরো এসে হাত 
করুণায় বিশ্বপতি ! কী গাহিব কীত'ন তোমার ? 
বনম্পতি-রসমূলে ক্ষুদ্র কু'ড়ি কৃতজ্ঞত৷ তার 
কেমনে জানাবে--যার অনিন্দিত আশিসের বরে 
আবর্জন! ফুলহাসি হ'য়ে ফোটে তাহার অধরে !” 


১৪৭ 


ভাগবতী কথা 


মুনির শিরের উধের্ব সুদর্শন রচে নিরুপম 
আলোক-মগুল- তারে নমস্বারি কহে নরোত্তম £ 
“ধর্মের ধারক ওগো, বৈকুণ্ঠের বিভার প্রতীক! 
নও তুমি প্রাণহস্তা শুধু-_পায় তীর্থের পথিক 
জ্যোতির্ধন প্রেমে তব অন্ধকারে আখির পাথেয় 
অচিনে নির্ভর আনি ঝটিকায়ও যে অপরাজেয়। 
ছুর্জনের দগ্ডদাতা, শিষ্টের সহায় শ্রান্তিহীন, 
অন্তরাল-বিনাশক, প্রকাশের দীপ অমলিন ! 
ধর্মনয় মহাপ্রাণ ধার! হরিভক্ত-_অনিবার 

তেজে তব তাহাদের হয় দূর দৃষ্টির আধার । 

আমি যদি হরিপ্রেম-প্রার্থী হই তন্ু-মন-প্রাণে, 
স্ববমে অচল হই মিথা! মাঝে নিত্যের সন্ধানে, 
ভক্তি শুধু চেয়ে থাকি__অষ্টসিদ্ধি, মুক্তি, মোক্ষ নয়, 
পথের পাথেয় মোর হয় যদি প্রেমেরি অভয়, 
কুলদেব আমাদের হয় যদি ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ, 

হোক করুণায় তব তাপিতের তাপ-নিবারণ। 


নট ক সস 
১ ৮ 


সংহরিয়া ঘোর তেজ সুদর্শন দিল ভয়াতেরে অভয় শাস্তি । 
করি' সাধুবাদ অন্বরীষে মুনি কহে গাঢ়কষ্ঠে বিগতক্রান্তি ; 
“বৈষ্বের রূপ অনিন্দ্য কেমন দেখিলাম নাথ, আজি ্বচক্গে, 
প্রাণহিংস। যার করিলাম ক্রোধে করিল সে ক্ষম! ধরিয়া বক্ষে । 
বুঝিলাম আজি-_ভক্তাধীনে যারা লভিলেন প্রেমবিনত মর্মে : 
নাহি তাহাদের কীতি ছুরারোহ, নিতাসিদ্ধ তার। সকল কমে । 


৯৪৮ 


নবম স্ষন্ন 


পাপী তাগী হয় ধর্মশীল শুধু নামে ধার-_যারা হ'ল কৃতার্থ 
লতি” সে-হরির অহেতু করুণা__কোথা! তাহাদের ক্রিনন স্বার্থ ? 
কোথা মোহ, কোথা হিংসা ?_-পরশিয়া প্রেমস্পর্শমণি তারা যে স্বর্ণ 
ভক্তিরে যাহারা লভিল জীবনে, বন্ধনেও তারা মুক্তপর্ণ। 
বাসনার মেঘ__সুচির-সঞ্চল ; নির্বাসন! মতি-_স্থির আদিতা । 
বিজলি আপন বরূপ-গরবিণী £ চন্দ্র ভায় অপরূপ, প্রদীন্ত। 
প্রথরদাহন নয় কৃপাঁ, তাই দয়াব্রতে হয় কোমল সূর্য, 
বীর্ষ-সিংহনাদ নাই নাই সেথা_গহন-প্রন্থন যেথায় ভূ্ধ। 

ক্ষুদ্র সরোবর ওঠে টলমলি'__নামিলে সেথায় মত্ত মাতঙ্গ, 
অগ্নিগিরি দিলে সিম্ধুজলে ঝ'প-_শীতল তাহারে করে তরঙ্গ । 
উদার অন্বর সম হে ধীমান্‌, উষরের বুকে শ্টামল সিগ্ধ !-_ 
এ-ছলে আমারে গুরুসম বুঝি দেখালে-_মাচারে ক্ষমাসমৃদ্ধ !_ 
করিয়৷ গহন অরণ্য-চারণ যাচিয়া দেহের ছুরহ সিদ্ধি, 

সাধিয়া দুশ্চর তপস্থা! ষে চায় শুধু বিভূতির আশ্চর্য কীতি, 

বন্ধা! তার কৃচ্ছ,-কঠোর সাধনা মিথ্যামুখী যোগসঞ্চিত শক্তি 
যদ্দি সে না লভে ক্ষমার এব, দীনতায় তুঙ্গ শ্রীহরিতক্তি। 


১৪৪ 


ভাগবতী কথা 


দেবযানীর প্রতি যযাতি £ 


যৎ পরথিব্যাং ব্রীঠিষবং হিরণ্যং পশব; স্ত্িয়ঃ | 
ন চৃহাস্তি মন: গুরুতিং পুংস: কামহতস্থয তে ॥ 
ন জাতু কাম: কামাম্থুপভোগেন শামাতি | 
হবিষ! কৃষ্ণবত্ধেব ভূয় এবাভিবধণতে ॥ 


( ১৯।১৩,১৪ ) 


ধান্যধন কামিনী মণি ভুবনে আছে যত 

কামীর ক্ষুধ। মিটাতে হায় পারে ন! স্ুখদানে £ 
কামনা ভোগে তৃপ্ত কভ্‌ হয় না-_-অবিরত 
শিখার সম লভিলে হবি আরো সে জ্বলে প্রাণে । 


তধিত চণ্ডালকে নিজের পানীয় জলদান ক'রে রাজ। রস্তিদেবের প্রার্থন। £ 
ন কাময়েহহং গতিমীশ্বরাৎ পরাম্‌ অষ্টধিযুক্তামপুনর্ভবং বা। 
আতিং প্রপস্ঠে২খিলদেহভাজাম্‌ অস্তঃস্থিতো যেন ভবস্তাহুখোঃ ॥ 

(২১১২ ) 


অষ্টসিদ্ধি চাহি না তোমার কাছে হে বিশ্বপতি ! 
মোক্ষেরো তরে নহে পিপাঁসিত আমার পরাণমন £ 
নিখিল দেহীর অন্তরে রাজি'_ সবার বাথার ব্যধী 
হ'য়ে চাই শুধু হুখ তাদের করিতে নিতি মোচন। 


7৫৬ 


দশম ক্ন্থা 


মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লী সংফলং চিৎস্বরূপম্‌। 
সকৃদপি পরিগীত: শ্র্ধয়া হেলয়া৷ বা! ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥ 


( মালিনী ছন্দ-_শ্রীব্যাসদেব ) 


মধু হতে মধু তার নাম পরম মঙ্গল ঝরায় ধারে 

নিগমের ফল অভিরাম চেতনা নির্মল অন্ধকারে ! 

ভুলিয়াও কেহ যদি পায় সে-নাম একবার, তাহারে প্রেমে 

জীবন-সিন্ধু-ঝটিকায় করিতে পারী পার আসে যে নেমে। 
( মাত্রাবৃতে মালিনী ) 


কৃষ্ণ ভক্তিরসভাবিতা৷ মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোইপি লভ্যতে 
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিম্ুকূতৈর্ন লভাতে ॥ 
( রথোদ্ধত৷ ছন্দ__শ্রীরামানন্দ ) 


কৃষ্ভক্তি-রসধারে সিঞ্চিত মতি 
আনো আনে। কিনি' যদি কোথাও বিকায় হে! 
মূল্য তাহার শুধু প্রার্থনা! নিরবধি, 
কোটি জনমেরে৷ তপে মিলে ন! তাহায় হে। 
( মাত্রাবৃত্তে রথোদ্ধত। ) 


ভাগবতী কথ৷ 


সমথ্যবসিতা বৃদ্ধিস্তব রাজধিসত্তম । 

বাসুদেব কথায়াং তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতি; ॥ 

বাস্ুদেবকথা প্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্‌ পুনাতি হি। 

বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদসলিলং যথা ॥ 
( ১/১৫,১৬ ) 


কিং ছুঃসহং স্ব সাধূনাং বিদ্যাং কিমপেক্ষিতম্‌। 
কিমকার্ধং কদর্ধাণাং দৃস্তাজং কিং ধৃতাত্বনাম্‌ ॥ 
(১৫৮) 


ত্বমেক এবাস্ত সতঃ প্রন্থৃতিস্‌ 

ত্বং সন্নিধানং ত্বমমুগ্রহশ্চ। 

ত্বম্নায়য়া সংবৃতচেতসম্ত্বাং 

পশ্যস্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে॥ 
(২২৮) 


১৫২ 


ই 


দশম স্ব 
পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব ঃ 

বুদ্ধিতে তব নামিল রাজন, বিমল নিষ্ঠারতি £ 

কৃষ্কাহিনী-শ্রবণে তোমার তাই হেন শুভমতি। 

কেশব-চরণবাহিনী গঙ্গ। যেমন পাবন করে 

নিখিলের সব মলিনতা- বাস্ুদেবের কথায়ও ঝরে 

তেমনি পুণ্যমহিম। £ যেজন শুধায়, যেজন বলে, 

আর করে যারা পান--অমলত! লে মান ধরাতলে। 
(১/১৫,১৬) 


কী নহে সাধুর জীবনে স্থুসহনীয় ? 

জ্ঞানবান্যে-_সে কার মুখ চেয়ে রয়? 

ছন্নমতির কী আছে অকরণীয়? 

হরি হদে যার-_-ত্যাগে সে কি করে ভয়? 
(১1৫৮ ) 


জম্মা্মীতে কারাগারে দেবগণের কুফ্স্তব £ 


যাহা কিছু রাজে মর জীবনে 
তুমিই প্রস্থৃতি সে-সবার হে! 
বিকশে নিখিল তব লালনে, 
লীলার তুমিই মূলাধার-যে ! 
নানারূপে দেখে যারা ভিন্ন 
চেতন! তাদের মায়ামুষ্ধ, 
অসংখ্যে নিরবচ্ছিন্ন 
তোমারেই দেখে-_যারা যুক্ত। 
(২২৮) 
১৫৩ 


ভাগবততী কথা 
জন্মাষ্টমীতে কারাগারে দেবগণের কৃষ্াস্তব : 


কমললোচন ! প্রেমদাস যার! ভোমারি ধেয়ান ধরিয়া 
চরণতরণী বাহি* তব ভবপারাবার যায় তরিয়।। 
তরিতেও বুঝি হয় না, 
সিন্ধু অকুল রয় না” 
গোষ্পদ সম মনে হয়--যবে রূপে লও মন হরিয়।। 


এমনি চরণ-তরণী-মহিম।-_স্মরণেই হওয়। যায় পার £ 
অপরের তরে রাখি” তরী প্রেমী বিনা-তরী তরে পারাবার। 
তোমারে স্মরি+ সে সেই ক্ষণ 
কাটায়ে মায়ার বন্ধন 
পায় কাণ্ডারী, তব করুণারি অভয়--হদয় ভরিয়। | 


জ্ঞান-গৌরবে নিতি যারা গায়__সমুক্তিরে তারা জানে গো, 
ভকতিরে করি' অনাদর শুধু গরব-আড়াল আনে গে! । 

বছ সাধনার পরে হায় 

তব দ্বারে এসে-_মূরছায় 
অভিমান-কালো৷ রসাতলে--.আলো-নীলাচলে নাহি বরিয়!। 


আপনার বলে যারা পথে চলে নয় তার! তব পুজারী, 
প্রতিপদে তার! ধুলায় লুটায় হারায়ে তোমারে দিশীরি ! 
প্রেমার্থী যারা অসহায় 
চলে শুধু তব ভরসায়।_ 
পথহারা তার! হয় না! ঃ তাদের তুমি চলে হাত ধরিয়া ! 
( ২৩০-৩৩) 
১৫৪ 


দশম স্বন্ধ 
জন্মা্টমীতে দেবগণের কৃষ্ণত্তব ; 
মনে ও বচনে যাহার রূপের পড়ে ছায়! অস্থুমানে, 
গুণ কনের জন্মলোক কি নামরূপে তারে জানে ? 
অন্তরে রাজে অচিন্তনীয় অস্তর্যামী প্রভু £ 
পৃজা-আরাধনে অরূপ দেবের দর্শন মিলে তবু। 
(২1৩৬) 


ন তেহভবস্তেশ ভবস্ত কারণং বিন। বিনোদং বত তর্কয়ামছে । 
( ২৩৯) 


জন্ম-অতীত তুমি নাথ এই অবনী "পরে 
শুধু লীল। বিনা আসো যুগে যুগে কিসের তরে ? 


সম্ভোজাত কৃষ্ণের প্রতি বস্থদেব ঃ 


স এব স্বপ্রকৃত্যেদং স্ষ্থাগ্রে ত্রিগুণাত্বকম্‌। 
তদন্থ ত্বং হাপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে ॥ (৩১৪ ) 


ত্রিগুণময় এ-জীবনজগত মায়াবলে তব স্ৃজিয়া প্রভু, 
অন্তরে তার প্রবেশিলে £ “আছ বাহিরেই”-_মনে হয় যে তবু। 


গর্গমুনির প্রতি নন্দ £ 
মহছ্িচলনং ন্‌ াং গৃহিণাং দীনচেতসাম্‌। 
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্‌ কল্পতে নাম্যথ! কচিং ! 
(৮1৪) 


দীন গৃহীদের কল্যাণতরে কেবল সাধুর। চিরদিন 
পরিব্রাজক ভূবনে--নহিলে রহিতেন তার! গতিহীন। 


৯৫৫ 


ভাগবতী কথা 
ক্রচ্ধার কৃষ্ন্তব - 
নৌমীড্য তেইস্রবগুষে তড়িদস্বরায় গুপ্লাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায়। 
বন্তত্রজে কবলবেত্রবিষাণরেগু-লক্ষমশ্রিয়ে মৃহ্পদে পশুপাঙ্গজায় ॥ 
অস্যাপি দেব বপুষে! মদনুগ্রহস্ত স্বেচ্ছাময়স্থয ন তু ভূতময়স্থ কোহপি। 
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসাস্তরেণ সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্বস্থখান্ুভৃতেঃ ॥ 
জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্ত নমস্ত এব জীবস্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বাতাীম্‌। 
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তন্ুুবাজ্মনোভির্ষে প্রায়শোইজিত জিতোইপ্যসি 
তৈস্ত্রিলাক্যাম্‌॥ 
শ্রেয়ঃস্থতিং ভক্কিমুদম্য তে বিভো৷ ক্রিশ্যান্তি যে কেবলবোধলবয়ে । 
তেষামসে ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌ থ। স্ুলতুষাবঘাতিনাম্‌ ॥ 
এখানে প্রথম তিনটি স্তবক বসস্ততিলক ছন্দে রচিত, শেষেরটি ইন্দ্রবংশ। ছন্দে। 
ভাগবতে সবচেয়ে বেশি চল এর কয়টি ছন্দের : অনুষ্টপ (সর্বপ্রধান), ইন্রব্া, 
উপেন্ত্রব্জ1, বংশস্থবিল, ইন্ত্রবংশী ও বসস্ততিলক। মন্দাক্রান্ত। শিখরিণী পৃষথী 
সুন্দরী প্রভৃতি ছন্দ ভাগবতে তেমন আদর পায়নি যেমন পেয়েছিল কালিদাস 
ভবস্ৃতি প্রমুখ ভাগবতোত্বর কবিদের কাছে। বসন্ততিলক ভাগবতকারের কাছে 
আদরণীয় হবার একটি কারণ নিশ্চয়ই এই যে এ ছন্দের কল্লোল অতি উদ্দার গন্তীর। 
বসস্ততিলককে এইভাবে যতি দিয়ে পড়লে ছন্দটি একভাবে আবতিত হয়ে ওঠে -- 


৫+৭+৯, যথাঃ নৌমীড্য!তেত্র ব পুধে তড়িদ ম্বরা য়, 


০০০০০ আহার |: মা বই. ত্চ উজ. প্র সর্ট | বা | অন উর জন জী 


কিম্বা ৪+৮+৯, নে শে। ম হিত্ব বসিতুং মন সাস্তরে এ 
আরে। নান। ভাবে এ-ছন্দটি আবৃত্তি কর। যেতে পারে। ভাগবতের রস পেতে 
হ'লে বসম্ততিলক ছন্দের দৌলার আনন্দ পাওয়াই চাই। শেষের স্তবকের ছন্দ-- 
ইন্্বংশ--বশন্ততিলকের মতন অত দীর্ঘ কল্পোলিত ছন্দ নয়। 


আআ সপ ই ও. জা ইউজল (| ইউ গর বউ রা 


এর লঘুগ্তরু সংস্থান যথা £ ক্রিস স্তি। য়েকে,ব' লব্ধ লন্ধ য়ে। 
বন্ততঃ এ-ছম্দটিতে ইন্জুবত্কেই আর একটু কল্লোলিত ক'রে তোল! হ'ল । 


১৬ 


দম স্ব 
আন্ধার কৃষত্যব 
(ব্রঙ্গ। ক্ুষ্কে পরীক্ষা করতে বৃদ্দাবনের গে ও রাখালদের হরণ ক'রে 
বসরকাল ঘুম পাড়িয়ে রাখেন। ক্ষ অবলীলাক্রমে এই এফবৎসর নিজে 


গোপ ও গোবৃন্দের রূপ ধারণ ক'রে ব্রজে লীলা! করেন। ব্রহ্মা তখন কৃষ্ণের 
কাছে হার মেনে ক্ষমা চেয়ে দীর্ঘ স্তব করেন)। 


জলদ জিনি' যার কান্তি অঙ্গের, ঝলকে বিছাৎ গ্ীতান্বর 
গুঞ। কর্ণের ভূষণ অতুলন, শিখীর চূড়া শিরে কী মনোহর | 
কণ্ঠে বনমালা, অধরে বেণু মরি, শ্রীকরে মঞ্জুল নীলকমল, 
পেলব শ্রীচরণে প্রণমি তার প্রভু নন্দনন্দন প্রেমসজল ! 


অঙ্গীকার হ'ল সফল মোর--এল বৃন্দাবন আলো! করি” কৃপাল, 
স্বরূপ-চেতনার লীল! অপার যার-_চিনিবে কে তাহার ছদ্দতাল ! 
ইচ্ছাময় যার তন্নর মহিমার অস্ত-আদি কেহ পায় নি হায়, 

মানস মনীষার সাহসী সাধনায় সে-চির-অজানারে জানা কি যায়? 


ধেয়ানে চিন্তায় তোমার যার! তল ন! চেয়ে হে অতল, শুধু তোমার 
কীতিবস্কার কাহিনী সুকুমার শ্রবণে পান করে অঝোরধার, 

তোমারে নমি” কায় বচনে মনে যার! যাপে জীবন, চাহি" আত্মদান £ 
অপরাজেয় হু"য়ে প্রেমের পরাজয় তাদের কাছে তুমি মানে মহান্‌ ! 


ভকাত-ম্থুরভিত অমল প্রণয়ের কোমল পথ ছেড়ে যারা, হে নাথ, 
জ্ঞানের বিচারের কঠোর পথে চায় তোমার অসীমার গভীর স্বাদ, 
অন্বেবণ করে তুষের মাঝে তার! অশ্নকণা__এ কী প্রমাদ হায় !__ 
সরল প্রার্থনে সাধিলে মিলে যারে-_নুছুর্লভি করে সাধনে তায় ! 


১৫৭ 


ভাগবতী কথা 


ব্রন্মার কৃষ্ণস্তব £ 
অবিনশ্বর, সত্য, অশেষ, হে পুরুষ সনাতন ! 
অব্যয় তুমি, স্বয়ংপ্রকাশ, নিখিলের অন্তর, 
নিরুপাধি, নুখ-অমৃত, সবকারণ, নিরঞ্জন, 
ত্রিভুবনে কড্‌ মিলে না যাহার সমান কি বা! দোসর ! 


গুরুরূগী মহানৃধের কাছে দিবা নয়ন যারা 
পেয়েছে-_তোমার মাঝে দেখে তব বিশ্বাত্ীয়তার 
মহারূপ ? শুধু তুমি আশ্রয়-__এ কথা! জানিয়া তার! 
করালনক্রুসঙ্কুল ভব-পারাবার হয় পার। 


নয়নে মূরতি দেখে যারা তব-_কী জানে তোমার নাথ ! 
যাহারা তোমার চরণকমল-প্রসাদ-কণিক! পায়__ 
তারাই কেবল মহিমার তব কিছু পায় আস্বাদ £ 

মনীষ! বিচারে প্রতিভা। কিরণে তোমারে কি জানা যায়? 


তাই প্রার্থন! হে কপাল, যদি ধরি এ-লীলায় কভু 

তরুলত৷ কীট পতঙ্গ দেহ- যেন থাকে শুভমতি 

ভোমার চরণপল্লবে £ হয়ে ভক্ত তোমার প্রভু, 

জনমে জনমে চাই যেন শুধু তোমারি শরণাগতি। 
(১৪২৩,২৪,২৯,৩০ ) 


উজ 


দশম স্কন্ধ 
ব্রহ্মার কৃষ্ণস্তব £ 
শ্রীরণ-রজ তরে যার বেদ চিরদিন সন্ধানী, 
সে-তুমি ধরিলে দেহ মুকুন্দ, আজি যে-বন্দাবনে 


তার প্রতি পুরবাসীর চরণ-ধুলায় ধন্য মানি 
ধরণী-জন্ম__ শুধু সেথা মিলে ভাগ্য চিরস্তনে । 


দানব দানবী--যাহারা! তোমার করেছিল দ্বেষ মনে, 

পরশে তোমার লভিল তোমারে । তাদের কী দিবে-্ষার! 
করিল চরণে নিবেদন তন্ত মন প্রিয় পরিজনে £ 

শ্রেষ্ঠেরো. চেয়ে শ্রেয়োবর আছে ?__-ভাবিতেও দিশাহারা | 


অভিমানে যারা বলে নাথ তব বৈভব তারা জানে, 
জানুক বন্ধু, বন্ুভাষে কী বা ফল? 

আমি শুধু জানি-_-আমার বচন তম্থ মন হার মানে 
মহিমার তব লভিতে অতল তল। & 


( ১৪।৩৪,৩৫,৩৮ ) 


পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব £ 


পুণ্যকীতি যশ ধার, সেই মুরারীর চিরচরণতরী 
অবলম্বন করিল যাহারা-_-এ-ভবাম্ধুধি তাদের কাছে 
গোম্পদসম £ বৈকুষ্ঠের পরমাশ্রয় তাহারা বরি' 
বিপদেরে করে বারণ লতিয়। পরম-তারণে হাদয়মাঝে। 
(১৪1৫৮) 


এপ পরররস্প্্সপস পেস সপ 


*-জানস্ত এব জানত্ত কিং বহুক্যা ন মে প্রভো। 
মনসো! বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ 


১৫৪ 





* পুশ্পিতাগ্রার লঘুগুরু-সংস্থান যথা £ ৮ ++১-৯শীশ 


সপ স্পা) আগ আর বদ বা এ ৮ জার ইট জজ জর 


প্রন্বনী ছন্দে প্রতি লঘুদ্বর 'সযুগ্মধ্বনি দিয়ে তর্জম। হয়, প্রতি গুরুত্বর ঘৃগ্মধ্বনি 
দিয়ে। যথা! রা (সংস্কৃত মূলে )-সং (অন্থরাদে) । অধুগ্মধ্বনি এ-ছনে সর্বত্র 
একমাত্রিক, বুগ্মধবনি ছিমাত্রিক-_সাধারণ মাত্রাবৃত্তেরি মত । (পরিশিষ্ট দ্রব্য ) 


অর অর উর অর অর আআ সস আর শপ শী উজ সব বি অর রর পপ রি স্পট অর আচ পরাজ 


কুন্মুমিতবনরাজিশুত্িভূজ - রণিবেগুগোপনজে কষ নন্দি 
লঘুগ্ুরু ছন্দে অইউ-- একমাত্রিক, আইঈউএএওও দ্বিমাত্রিক 
(এ ও মাত্রাবৃত্তেও ছ্বিমাত্রিক ) বুগ্মধ্বনি এ-ছন্দও মাত্রাবৃত্তেরি মতন দ্বিমাত্রিক | 


ভাগবতী কথা 


শুকদেবের কৃষ্করূপবর্ণন 
( পুষ্পিতাগ্রা ছন্দ ) 
কুম্থমিতবনরাজিুত্মিভূ 
দ্বিজ-কুলঘুষ্টসরঃসরিগ্মহীপ্রম্‌। 
মধুপতিরবগাহা চারয়ন্‌ গ!ঃ 
সহ-পশপালবলশ্চুকুজবেণুম্‌॥ (২১২) 


(মাত্রাবন্ত প্রস্বনী ছন্দে ) 
রণি” বেণু গোপসঙ্গে কৃষ্ণ নন্দ 


পশে যেথা! লক্ষ বিহঙ্গ মত্ত ভূঙ্গ 
গাহে ফুলবন উমিবক্ষ মক্তি? 
মধু-ঝরা ঝংকারে কম্পি' শৈলশঙ্গ। 


(লঘু গুরু ছন্দে) 

কুম্থুমিত বনরাজি, ভূঙ্গ আসে, 
হরি-স্বর-ঝংকৃত পর্বতে বিহঙ্গ ! 

মধুপতি সহ গোপবৃন্দ হাসে, 
মরি মরি গোকুলচন্দ নৃত্যভঙ্গ ! 


শপ | সিট শিস পিস 


১ 


দশম স্বন্ধ 
গোপীদের কৃষ্ণরূপবর্ণনা : 


অক্ষ্তাং ফলমিদং ন পরং বিদাম:-. 
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরণাং".. (২১।৭, ১৯) 


পেয়েছে নয়ন যারা নিরখে যখন তার! কুষ্ণানন, বলে কলম্বরে £ 
“নয়নের প্রিয়তম কল এ-ই-_নিরুপম, কিছু আর নাই এর পরে ।” 
কৃষ্ণের মুরলী বাজে যবে-_গতি যার আছে হয় চিত্রাপিত সম স্থির । 
তরুসম গতি যার নাই-_শুনি' সে-ঝংকার ওঠে দুলি' আনন্দে অধীর ।” 


৯ 


ব্রাহ্মণপত়্ীদের কৃষ্ণাভিসার বর্ণন| ঃ 


ধায় যথা নদী অনন্ত পারাবারে 

দলে দলে সতী চলে প্রিয়-মভিসারে। 
উত্তরি' তার! যমুনার উপবনে 

দেখিল কান্তে আনন্দ-শিহরণে £ 


গীত অন্বর কটিতটে শোভে তার, 

অতুল কণ্ঠে বননাল গন্ধিত, 

শিরে শিখিচুড়া, অঙ্গে অলঙ্কার 
কাঞ্চন-ফুল-পল্লপব-নন্দিত, 

মরি নটবর শ্যামল কানন-কোলে !-__ 

সখার অংসে স্থস্ত একটি কর, 

আন করে লীলাকমল মোহন দোলে, 

কপোলে চূর্ণ কুন্তল সুন্দর ! 

মুখে মৃহ্হাসি, কণ্ঠে নীলোৎপল, 

হেন অপরূপে দেখিল রমণীদল । ( ২৩১৯, ২১, ২২) 


১৬১ 


ভাগবতী কথ। 


ব্রাহ্মণপত্বীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ £ 


অস্তর যারে প্রিয়তম বলি' জানে 
সে-আমারে করে জীবনে বরণ যারা 
ভকতি অহৈতৃকীর অর্ধদানে, 

সত্য স্বার্থ কারে বলে জানে তারা। 

বুদ্ধি বিভব জায়া স্ুত প্রাণ মন 

এত প্রিয়-_সেথা আমি আছি বলি? শুধু, 
এ-হেন আমার চেয়ে বলো কোন্‌ জন 
পারে ধরাতলে হ'তে প্রিয়তর বধু? 


দেহ ধরে দেহী দেহ-স্ুখ তরে নয় £ 

দেহের অর্থ আমারে স'পিতে হয়। 

মানব-জনমে দেহ পেলে সথী তাই, 

দেহেরে। প্রণয় আমারেই দেওয়া চাই। 

এ-দেহের সাথে মনও যদি দাও_-তবে 

অচিরে আমার মিলন লভিবে সবে । 

গুহে ফিরে যাও- _মামারে রেখো স্মরণ, 

হৃদি-মন্দিরে প্রাথিও দরশন | 

আমার এ-রূপ কোরো ধান প্রেমভরে, 

তাহ'লে আমারে মিলিবে লো অন্তরে । 

শুধু কাছে থেকে যায় না আমারে পাওয়া £ : 

সব নিবেদন ক'রে চাই মোরে চাওয়।। 
(২৩২৬২৭১৩২৩৩ ) 


১৬২ 


দশম স্বন্ধ 


গোপাদের প্রতি কৃষ্ণ ; 
( রাসলীলার জন্যে আগত। অভিসারিকার পরীক্ষার্থে) 


স্বাগত মাধে ! ব্রজের কুশল ? এসেছ হেথায় কাহার লাগি? ? 

কী কাজ সাধিব তোমাদের ? বলো৷। চেয়ে কেন শুধু মেলিয়া জাখি ! 
হিংস্র পশুরা রজনী-লগনে করে বিচরণ জানো] না তা কি 

যাও ফিরে ব্রজে-_-এ-হেন নিশীথ কুলবাল৷ কভু কাটায় জাগি' 
পরপুরুষের সাথে ? প্রিয়তম সবে তোমাদের খু'জিছে না কি 

ইতি উতি-_পুছি' উৎকণ্ঠায় : “প্রিয়াগণ হ'ল কোথা বিবাগী ॥" 


টাদিনি রাতে নিকুঞের শোভা৷ দেখিতে কি এলে 1 যমুনাজলে 
দেখা তে। হয়েছে-_লহরী কেমন কিরণ-তরণী ভাসায়ে চলে ? 
আর কেন? ঘরে যাও ফিরে, যেথ। “মা কোথায়”_-শিশু কীদিয়া বলে। 
সম্ভান-সখা-ন্বক্তন-সেবাই রমণীধম অবনীতলে | * 
ধিক অসতীরে পতি বিনা আন নাগরের তরে যে উচ্ছলে, 
কুলকামিনীর ইহপরকাল মঞ্জে কলঙ্ব-কালে! গরলে। 
( ২৯/১৮--২২, ২৪) 


ৃষ্টং বনং কুম্থমিতং রাকেশকররঞজিতম্‌। 
যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতম্‌ ॥ 


তদ্যাত না চিরং গোষ্ঠং শুজষধব পতীন্‌ সতী; 
ক্রন্নস্তি বংস! বালাশ্চ তান্‌ পায়য়ত দুহাত ॥ 


১৬৩ 


ভাগবতী কথ! 


কৃষ্ণের প্রতি গোগীগণ £ 
( কৃষ্ণের লীল। হৃদয়ঙ্গম করিতে ন! সাভিমানে ) 


তোমারে ছাড়িয়া আমরা শ্যামল, করিব বরণ গৃহ স্বজন? 
কোন্‌ মুখে আজ বলিলে নিঠুর, হেন অকরুণ দুর্বচন ? 
ফিরে যাবে ঘরে কেমনে তাহার] চাহিল যাহারা তব চরণ 
জলাঞ্চলিয়া যা কিছু তাদের ছিল বাঞ্ছিত চির-আপন ? 
ওগে! ছুলভি ! দাও তাহাদের ঠাই যারা প্রেমে যাচে শরণ, 
করুণা-কোমল দেবতা যেমন মুক্তিকামীরে করে গ্রহণ । 


কহিলে £ সেবিবে নারী স্বধশে প্রিয়পরিজন সথা তনয় ! 

ধর্মের কথ। জানে! তুমি, শোনো প্রণয়ের কথ! ছলনাময় ! 

সংসার বলে! কারে- যবে তুমি আপনি তাহার চিরাশ্রয় ? 

কে আছে সেথায় তোমাসম নাথ, বন্ধু, শান্তি, সখ, অভয় 

প্রিয় হ'তে শ্রিয় কে দেহীর-_ওগে! ধূসর ধুলায় নীল নিলয়! 
আমরা জেনেছি--তোমারে সেবিলে সকলেরই সেবা-সাধন৷ হয়। 


গৃহকাজ ? জানে অন্তরযামী, অন্তর ছিল রত সেথায়, 

হরিলে তুমিই তারে যবে নাথ, গৃহে আর মন রহে কি হায় ? 

যে-কর সেবিত বল্পভে-__যবে তোম।র অঙ্গ-সঙ্গ পায় 

পরশিতে তারে পারে কি-_যখন প্রেম কামনার দীপ নিভায় ? 

ফিরে যাবো ? বলে! কেমনে ফিরিব ? আসিয়া তোমার চরণছায় 

চরণ মোদের হ'ল-যে অচল- কুল রাখ বধু বিষম দায় ! 
(২৯৩১, ৩২ ৩৪ ) 


১৬৪ 


দশম স্থন্ধ 


ইতি বিক্লুবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরো হরিঃ। 
প্রহস্ত সদয়ং গোপীরাজ্মারামোহপারীরমৎ ॥ 


তাভিঃ সমেতাভিরুদ্ারচেষ্টিতঃ 
প্রিয়েক্ষণোফুল্পমুখাভিরচাতঃ। 
উদ্দারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতির, 
ব্যরোচতৈপাঙ্ক ইবোড়ভির তিঃ॥ 


এবং ভগবত; কৃষ্ণাল্লবূমান। মহাত্মনঃ। 

আত্মনং মেনিরে স্ত্রীণাং নানিম্োইভ্যধিকং ভৰি ॥ 
তাসাং তত সৌভগমদ: বীক্ষা মানঞ্চ কেশব; | 
প্রশনায় প্রসাদায় তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ 


শুনিয়া ব্রজ-গোপিকাদের ব্যথিত এ-মিনতি 
আপনি হয়ে আত্মারাম তবুও যোগপতি 
ধরি' বরদ-রূপ দিলেন অহেতু করুণায় 
মিলন-বর প্রেমিকাদের-__রাসপুণিমায় । 


হরির কাছে লভিয়। মান গোপীরা ভাবে মনে £ 

“রমণীকুল-মুকুটমণি আমরা ত্রিভূবনে |” 

নাশিয়৷ হরি তখন তাহাদের সে-মভিমান 

বিলাতে তার আরে! গ্রসাদ-_-হ'লেন তিরোধান । 
(১৯৪২, ৪৩১ ৪৭, 9৮ ) 


১৬৫ 


ভাগবতী কথ 
কষ্খের তিরোধানে গোগীদের ক্রন্দন £ 


জয়তি তেইধিকং জন্মন। ব্রজ; শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি। *% 
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকাস্তয়ি ধৃতাসবস্ত্াং বিচিন্বতে॥ 
শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎসরসিঞোদর-শ্রীমুষা দশ! | 
ন্ুরতনাথ তেহশুন্বদাসিকা বরদ নিন্ুতে। নেহ কিং বধঃ ॥ 
বিষজলাপায়া-দ্বযালরাক্ষসা-ঘরধমারুতা-ছৈছ্যুতানলাৎ। 
বৃযময়াত্বজা-ছিশ্বতোভয়াদৃষভ তে বয়ং রক্ষিতা মু? ॥ 


ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিলদেহিনামস্তরা ত্বদৃকু। 
বিখনসাথিতে বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেষিবান্‌ সাহৃতাং কুলে ॥ 
বিরচিতাভয়ং বৃ্ণধূর্ তে চরণমীয়ুষাং সংস্যতের্ডয়াৎ। 
করসরোরুহং কান্ত কামদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্‌ ॥ 
ব্রজজনাতিহন্‌ বীর যোধিতাং নিজজনম্ময়ধ্বংসনস্মিত | 
ভজ সখে ভবংকিংকরীঃ স্ম নো৷ জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ 


প্রণতদেহিনাং পাপকধণং তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্। 
ফণিকণাপিতং তে পদাশ্ুজং কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হাচ্ছয়মূ ॥ 
মধুরয়৷ গিরা বন্ত বাকায়! বুধমনোজ্ঞয়া পুফরেক্ষণ। 
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যাতীরধরসীধুনাপায়য়ন্থ নঃ ॥ 

তব কথামৃতং তপ্ত জীবনং কবিভিরীডিতং কল্পষাপহম্‌। 
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভূবি গৃণস্তি তে ভূরিদা জনা; ॥ 


সপ শপ শী শপে পর | উপ পা? পপ 


* এটি ইন্দির| ছন্দ £ এর লুগুরু সংস্থান : 


কত য়তি তেধিকং জন্ম না ত্র জঃ 
চারটি পদেই একরূপ। 


১৬৬ 


দশম স্ব 


কৃষ্ণের তিরোধানে গোগীদের ক্রন্দন £ 
( ইন্দিরা ছন্দে গেয় ) 


বৃন্দাবন তব জনমে ধন্য হে, আসীন! ইন্দিরা যেথা! চিরস্তনী। 

দয়িত | দাও দেখা! তাদের-_গ্রণ যারা ধরে ধেয়াই' তব বীপমিলনমণি। 
কমল বাসে লাঙ্গ শোভায় যার-__সেই নয়নপাতে বিনাদামের-কিন্করী 
সরল! অবলায় মজালে! যে তাহার লীল! কি মরণের বাহিনী নচে হরি ! 
কালিয়-গরলিত কালো-যমুনা-জল, দানব বিছ্যুৎ, প্লীবন সুমহান, 

শঙ্ক। হ'তে করি রক্ষা আজি বধ, বিরহানল হ'তে করিবে না কি ত্রাণ? 


গোপিকানন্দন নহ তে। নাথ, তুমি চেতনা-আখি যে গো নিখিল-অস্তরে, 
ধাতার প্রার্থনে অনাথ! অবনীরে করিতে সনাথা হে এসেছ তনু ধরে। 
জীবনতাপে জীব চরণে চেয়ে ঠাই যে-করপরশনে জড়ায় জ্বালা সব,_ 
মোদের শিরে রাখো সে-কর-বরাভয়- __কমলাবাঞ্ছিত, সাধন-ছুর্লভ। 
নিখিলব্যথাহারী !। বিনাশে। স্বজনেরে। গরব-_উজলি' 

যে-উদাস ন্মিতহাসি,_ 
আমরা কিক্করী শ্রীমুখপন্কজে সে-চাসি দেখিতেই নিতুই ছুটে আসি। 


যে-ভ্রীচরণে তব বিনত বিষধর, লক্ষ্মী লভে যেথ। সুচির আশ্রয়, 

বিলীন পাপ যার পরশে-__সে-চরণ মোদের হাদে রাখি" কান! করে! লয়। 

হে সুন্দর ! শুনি” তোমার মধুবাণী মুগ্ধ গুগী জ্ঞানী, আমরা কোন্‌ ছার ! 

দীন। প্রেমাধিনী আমরা শুধু চিনি অধরকুলে তব অকুল-অভিসার। 

শ্রবণমঙ্গল, কবির-কীতিত তৃষ্ঠা-তাপহর! তব কথামত 

ঝরায় যার। গানে অঝোর ঝংকারে- দাতার দাতা! তার! বিশ্ববন্নিত। 
(৩১১৯) 


১৬৭ 


ভাগবতী কথা 
কৃষ্ণের তিরোধানে গোগীদের ক্রন্দন £ 


প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষণং বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্‌। 
রহসি সংবিদে। য৷ হৃদিস্পশঃ কুহক নো৷ মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি ॥ 
চলসি যদ্ধজাচ্চারয়ন্‌ পশূন্‌ নলিননুন্দরং নাথ তে পদম্‌। 
শিলতণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ কলিলতাং মন: কান্ত গচ্ছতি ॥ 
দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্থলৈ-বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্‌ 1 
ধনরজন্যল: দর্শয়ন্‌ মুনর্মনসি নঃ স্মরং বার যচ্ছসি ॥ 


প্রণতকামদং পদ্পজাচিতং ধরণিমগ্ুনং ধ্যেয়মাপদি। 
চরণপন্কজং শস্তমঞ্চ তে রমণ ম; স্তনেষর্পয়াধিহন ॥ 
সুরতবর্ধনং শৌকনাশনং স্বরিতবেণুনা ুষ্ঠ, চুম্বিতম্‌। 
ইতররাগবিস্মীরণাং নণাং বিতর বীর নস্তেধরামৃতম্‌ 
অটতি যন্তবানহ্ছি কাননং ক্রটিযু'গায়তে তবামপশাতাম্‌।* 
কুটিলকুস্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্মকৃদ্‌ দৃশাম্‌ ॥ 


পতিম্ুতা্বয়-ভ্রাতৃবান্ধবান্-অতিবিলংঘ্য তেশস্তচাতাগতাঃ। 
গতিবিদস্তবোদগীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্তযজেন্িশি ॥ 
রহসি সংবিদং হচ্ছয়োদয়ং প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্‌। 
বৃহছুরঃ শ্রিয়ে। বীক্ষ্য ধাম তে মুকুরতিস্পৃহ। মুহাতে মনঃ ॥ 
ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে বৃজিনহম্ত্রালং বিশ্বমঙ্গলমূ। 

ত্যজ মনাক্‌ চ নত্বংস্পহাত্মনাং স্বজনহাদ্রন্জাং যন্িসুদনম্‌ ॥ 





* এখানে পক্রটিধ গার়তে, নয়মাত্র! হওয়ার দরুণ ইন্দিরা ছন্দের গতি ব্যাহত 
হয়েছে। গাইবার সময় তাল যদি কাটে তাহ'লে একটি উপায়-_“ক্রটি যুগায়তে” 
গাওয়া! ৷ 


১২৮ 


দশম স্বন্ধ 
কৃষের তিরোধানে গোপীদের ক্রন্দন £ 


হে যাদুকর! তব ধেয়ানসুন্দর চাহনি প্রণয়ের, গহন ইঙ্গিত, 

মধুর পরিহাস, বিহার ম্মরি' মন আজি অশাস্ত হে পরমবাঞ্ছিত ! 
যখন ব্রজে তুমি করিতে গোচারণ, কমল-মুকোমল চরণে বুঝি তব 
তৃণান্ক,র কাট! বিধিল ভাবি' হ'ত আকুল অন্তর মোদের বল্ল! 
আসিতে যবে দিন-অন্তে ফিরে- তব স্ুনীলকুস্তল-কম্প্র মুখখানি 
ধুসর ধূলিজালে ইন্দীবর সম জাগাতে কী বাসনা-_-আমরা শুধু জানি। 


ধাতার ধাত৷ ওগো ধরার নীলমণি ! চরণ রাখে বুকে অহেতু করণায়, 
নমিলে যারে হয় সফল প্রার্থন, ধেয়ানে যার সব আতি দূরে যায়। 
যে-নুখযশমণি-প্রসাদ তরে সবে অধীর__তার রূপমধু যে করে মান, 
সে-তব অপরূপ-বীশরী-চুম্বিত অধরামৃত দাও অধরে বরদন। 

অদর্শনে তব পলকও হয় যুগ- দেখিলে মনে হয় শ্রীমুখ অমলিন £ 
স্থজিল যে-বিধাতা পলক আমাদের তূধিত নয়নে, সে কেমন বোধহীন | 


কী মায়া জানে তব মুরলী- জানে তুমি £ স্বজন বান্ধব কান্ত সন্তান 
সবারে ছেড়ে আসি নিশীথে ডাকে যার, 
আসিয়। দেখি- নাই তাহারি সন্ধান ! 
আনন হাসিভরা চাহনি প্রেমময়, নিভৃত সম্ভাষ-_কামন! যেথা ঝরে, 
বক্ষ সুগভীর, বিরাজে রমা যেথা-_ 
যতই ম্মরি, মন আরে। কেমন করে ! 
বিশ্বমঙ্গল তব আবির্ভাব নিখিল ছুখ নাশে, হুদয়-তাপ হরে £ 
বেদন৷ তাহাদের করিবে না কি দূর-_ 
তোমারে যারা চায় শুধু তোমারি তরে ! 
( ৩১/১০--১৮ ) 


৬৫ ১৬৯ 


ভাগবতী কথা 


স্তবের পরে কৃষ্ণের অভুযয়ে গোগীগণ সাভিমানে £ 


বাসিলে ভালে যাহার! ভালোবাসে হৃদয়টানে, 
না বাসিলেও যাহারা বাসে ভালো শ্রীতির দানে, 
বাসি বা ভালে! না বাসি-_-কভ্‌ বাসে না ভালো যার৷ £ 
ভ্রয়ীর মাঝে ব্বভাব কাহাদের- কেমনধার। 1 


উত্তরে কৃষ্ণ £ 


যাহারা ভালোবাসে লে! ভালোবাসার প্রতিদানে, 
্বার্থস্থখে প্রেমিক তারা নহে প্রেমের টানে। 
আপন সুখ তরে যেথায় বিলাতে সুখ ধাই 
বান্ধবত।, ধর্ম-_সমথী, কিছুই সেথা! নাই। 
ভালো! না বাসিলেও ভুবনে যাহারা বাসে ভালো! 
তাদের মাঝে যার হৃদয়ে পেল করুণা-আলে। 
তাহার কারুণিক ম্বভাবে- যেমন পিতামাতা £ 
ন! চাহি? প্রতিদান বিলায় দান সহজ দাত] । 
অপর যারা ধর্মাচারী, স্বভাবে স্নেহশীল, 
বান্ধবতা বিলায় তার৷ কিগ্ধ অনাবিল । 

বাসিলে ভালে! যাহার! তবু ফিরেও নাহি চায় 
তাদের মাঝে-_আত্মারাম, ব্রহ্েরে যে পায় ; 
অপর যারা আগ্তকাম- তৃপ্ত ভোগ বহি” ; 
ঝাপর-্-অকৃতজ্ঞ ; শেষ-_যার! গুরুদ্রোহ্থী। 


৯৪৬ 


দশম ক্ন্ধ 


আমার স্বভাব চির-অনন্যতস্্, আমি উদাসী £ 

ভালোবাসে যার! তাহাদেরো আমি ফিরিয়া ভালে। না বাসি। 
বিজলি-বিভাসে চকিত চাহনি চমকি' আমি লুকাই, 

করি' বিরহীর বিরহ-আধার আরো! স্থগভীর--চাই 

বেদনার ধ্যানে বিশ্ব তূলিয়া হোক সে আপনহারা, 

বাঞ্ছিত ধন হারালে কৃপণ তারি ধ্যানে যথ৷ সার৷ 

বিশ্ব হারায় £ তেমনি-__পরম-কারুণিক আমি-_মায়া- 
বিচ্ছেদ আনি-_চিরপ্রণয়ের সাধিতে পূর্ণকায়। । 


হেন একমুখী প্রেমে দিলে সাড়া লে। অভিসারিক৷ জানি £ 

দলি' লোকাচার, সহি" লাঞ্না, কলঙ্কেরে না মানি", 

পুণা ও পাপ করি' সম জ্ঞান স্বজন-প্রিয়-বিদায়ে, 

চাহিলে শরণ অনন্যমুখী অবলা, আমার পায়ে । 

আড়ালে যখন ছিলাম, তখনো সমীপেই তোমাদের 

অলক্ষ্য আমি অন্তরযামী শুনেছি ক্রন্দনের 

গীতি প্রার্থনা নিবেদন__সব | রেখো ন! বেদন। মনে £ 

চিরঞখণী হরি তোমাদের সখা, নহে শুধু এ-জীবনে ।' 

বুবাঞ্ছিত গৃহশৃঙ্খল তোমরা আমারি তরে 

ছাড়িয়া করিলে বরণ আমারে একান্ত অন্তরে-_- 

এমন যে-দান, দিব প্রতিদান কেমনে বলে! ন! তার ? 

ব্রজের প্রেমের কীতিই হোক তাহার পুরস্কার। 
(৩২১৬--২২) 


১ 


ভাগবতী কথা 


গোপগী-প্রেম 


এসেছি শুনিয়৷ চিরদিন নারী-প্রাণফুলে গুঞ্জরে প্রেম-অলি মঞ্জুরাগে, 
প্রিয়-পরিজন-কলহাস্য-মুখর-গৃহনুখের স্বপ্ন তার চিত্তে জাগে । 

এসেছি শুনিয়া শুধু পতিব্রতারি কথা, সিন্দূর-কম্কণ-শুচিম্মিতা, 

বল্পভ সহকারে বেপথু ব্রতী কু প্রগল্ভা কাপে- কভু আশঙ্কিত!। 
এসেছি শুনি” সে নয় আকাশের উদ্দাসিনী, প্রাণতরঙ্গ-_তার আনন্দনীড়, 
অল্পেরি অধিবাসে বন্ধন-মালঞ্চে করে সে চয়ন ফুল গন্ধমদির | 


এসেছি শুনিয়া--যত অলখের অভিসার 
শুধু তপন্বী তরে, অসীম আলো! 
শুধু তারি আহ্বানে বসুন্ধরায় নামে, চিরসন্ধানে সে-ই বেসেছে ভালো । 
নারী-হিয়া চায় নীড় পিঞ্জর ঃ বৈরাগী পুরুম সে আশ্রয় চায় গগনে, 
তাই চিরপলাতকে করিতে মর্তযমুখী অবলা প্রবল। হয় অনুসরণে । 
সোনার হরিণী সে যে মায়ার ময়ূরী মরি, দেখে যারে বঞ্চিত ময়ূর মজে £ 
মুক্তি অকুলে ডাকে উদদাসীরে, দেশে দেশে 
বিনোদিনী তাই কৃলনোঙর রচে। 


তোমারে দেখিয়া গোী, তাই কহে কবি-প্রাণ 
উচ্ছুসি' সন্ভ্রমে £ “একোন্‌ ছবি 
ফুটালে বৃদ্দাবনে অচিনের অনুরাগে স্তব ঘার গায় গুণী তাপস কবি ? 
ভক্ত প্রেমিক কত বৈরাগী সন্ধানী করেছে মুখোজ্জবল ভারতবাসীর, 
পরিব্রাজক মহামুনিখধি কৌপীনবস্ত করেছে ম্লান ছত্রপতির 
গৌরবপমৌরভ-প্রতিড!-জয়ধবনি-_লভিয়! শরপাগতি চিরচরণে ঃ 
মহান্‌ মানব-_তবু- তাদেরো৷ কীতি সখী 
তব পাশে মান হ'ল আজি কেমনে ?” 


ঠক 


দশম স্ব 


এ নহে বিলাসিনীর প্রসাধন-প্রোজ্ল 
উর্বশী-বিভ্রম রূপদীপনে, 
এ নহে কটাক্ষের ভ্রান্তি-বিহ্বলতা 
নিমেষ-আবেশ-নুখ দেহ-মিলনে। 
এ নহে উদ্দামত৷ গতিবিহ্যাৎভরা__ 
ক্ষণঝলকের পরে সুচির আধার, 
হেখা-যে চিরস্তন-মন্দির অভিমুখে 
অন্তর যাচিল শ্রীকান্ত-বিহার ! 
কামী সাথে কামিনী যে চলে হেথা একই পথে, 
নিয়নয়ন করি? উধর্বব্রতী £ 
হেথায় কামিনী হল বিজয়িনী কোন্‌ বরে ?- 
সতীরে লজ্জা! দিল গোপী অসতী ! 


নীতির নিতাপাঠ হ'ল শ্লান__নীতি যার 
চরণািণী তারি তিরস্কারে, 
যে গাহিল : “মোর রাসনিকুঞ্জে ব্রজবালা, 
তুমি সবোন্তনা, দুরভিসারে 
আমারি চরণ চেয়ে করিলে চরণে-নত 
আমারে--তোমারি তরে আমি বিবাগী, 
গোলোক ছাড়িয়া আজি এসেছি ভূলোকে-_তব 
অহনা-আশার ভরে রজনী জাগি 
তোমার বয়ানে দেখি মরণে-জীবনময়ী 
বিরহে-মিলনজয়ী নীল মহিমা, 
সকল প্রেমের আছে ক্লান্তি ও অবসান, . 
.  *৫ভামার প্রেমের, গীতি অপরিসীমা 


১৭৩ 


ভাগবতী কথা 

“কারো আমি প্রভু, কারো আরাধ্য ধ্যানধামে, 

কারো সখা, কারো আমি বন্দনীয়, 
কাহারো সারথি, কারো সহায়, মন্ত্রী কারো 

কাহারে! দেবত৷ গুরু প্রাণপ্রিয়। 
তোমারি কেবল আমি বল্লভ বান্ধব 

পথের আলো-ছায়ার লীলার সাথী; 
তবু দিতে পারি নাই তোমারে যা! দিতে চাই-__ 

নিশায় তোমার মোর প্রেমপ্রভাতী । 
নয়নে তোমার আমি নিরখি নয়নাতাতে-_ 

মশ্রসাগরে তব আমি ডুবারি 
তোমার চাহনি লয়ে গাথি আমি মণিমালা। 

তোমারি তৃষার বরে আমি দিশারি 


“জনে জনে করি দান বিভূতি আমার যত 

যশ, ধন, বল, রূপ, নির্ণলতা, 
যে আমারে চায় নিতি যে-রূপের রাগে 

তার সাথে আমি সেই সুরে কহি লো কথা 
শুধু তোমারেই আমি দিতে চেয়ে দেখি-_ নাই 

হেন দান যোগা যা! তোমার ধনি ! 
কী কনক কোহিম্থুর দিয়ে আমি শুধিব লে! 

যে-খণেরে সঞ্চয় অধিক গণি ! 
আপনারি প্রেমে তাই লিয়ে! পুরস্কার-_. 

বন জীবনেও আমি পারি ন! যে হায় - 
দিতে ব্রজবালারে যা! দিয়ে আনন্দ মোর 

লভে চির-পৃপিমা বাদল-ব্যথায়।” 


১৭৪ 


দশম স্বন্ধ 


হে মহিমময়ী ব্রজবল্পবী, নমি পুছি ঃ 

কোন্‌ সে-মানৃতি দিলে অপরাজেয়-_ 
কামে যার নাই ক্ষয়, আধারে যে ম্লান নয়-_ 

ছুরভিসারের পথে চির পাথেয় ! 
যে-তন্ু-তমস। আনে আলোর সবনাশ, 

যে-লালসা করে হায় অমৃতে গরল, 
যে-দেহ আমর! সখী, সাধনায় যুগে যুগে 

গণি পক্ষের সম ( প্রেমের কমল 
কেমনে সেথায় ফোটে লিক্সা-মপালে হেন ! ) 

সে-তম্ু কেমনে সতী, তব বিধানে 
হ'ল চিন্ময় চিরমৃদ্যয় মরতায় 1 

প্রেমালোক তব যেন দৃষ্টি দানে। 


শুঁকদেবের প্রতি পরীক্ষিত ঃ 


ধর্মের স্থাপন, তথা অধর্মের উৎসাদন তরে 

অবতীর্ণ যে-ঈশ্বর কৃষরূপে ধরণীর 'পরে, 

সদাচরণের যিনি রক্ষক, বোধক, মন্ত্রকবি, 

কোন্‌ অভিপ্রায়ে তিনি অঙ্থিলেন নিন্দনীয় ছবি 

পরদারগমনের ? বিপরীত এ-মাদর্শ কেন 

আপ্তকাম হ'য়ে প্রড় করিলেন প্রতিষ্ঠিত হেন? 
(৩৩২৭--২৯) 


১৭৫ 


ভাগবতী কথা 


পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব £ 


বহ্ছি যথা! মালিস্তেরে করি” গ্রাস বিরাজে অম্লান, 
নিজতেজে শুদ্ধ করি” আবর্জনা তেমনি মহান্‌ 
তেজস্বী পুরুষ যারা চলে না চিরাচরিত পথে £ 
সাহসে সারথি করি” অসাধ্য-সাধনী কীতি-রথে 
ধায় জয়-অভিযানে £ অপুণ্যের কেন্দ্রে করি? বাস 
রহে তার অনাহত, অনিন্দিত, আনন্দবিলাস। 
নাহি যাহাদের দীপ্ত সে-তেজের এশ্বর্য রাজন, 
তাহাদের সাধনীয় নহে তেজন্বীর অ্রণ 

চকিত চিন্তায়ো কভু । সমুদ্রমন্থিত বিষপান 
মৃত্যুঞ্জয় করে শিবে-_যুঢ় জীবে করে মৃত্যুদান। * 
ঈশ্বরকোটির বাক্য সত্য সদা আচরণ তার 
নহে অনুকরণীয় নিবিচারে নিত্য সবাকার। 
জীবকোটি যারা-_গ্রহণীয় তাহাদের হে রাজন, 
ঈশ্বরকোটির উপদেশ-_নহে সকল সাধন। 


ধর্ম বা অধর্ম-পথে চলে যবে মুক্ত মহিমায় 
তেজন্বী নিরহস্কারী_স্বার্থসিদ্ধি তার নাহি চায় £ 


ররর ওরা ০ আপ ক্স ক এ এ ৭ ও এ ০০০০ 
পপাপ্স্পাসপীলা 


* ধর্মব্যতিক্রমে৷ দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্‌। 
তেজীয়সাং ন দোষায় বহে সর্বভূজো যথা ॥ 
নৈতৎ সমাচারেজ্জাতু মনসাপি হানী্বরঃ | 
বিনশ্থত্যাচরন্বৌট্যাদ্‌ যথা রুদ্রোইব্ধিজং বিষম্‌ ॥ 


১৭৬ 


দশম স্ব 


তবে হে রাজন্‌, পণ্ড পক্ষী নর দেবত! অমর 
অধীন যাহার--_সেই অসমোধ্ব স্বয়ং ঈশ্বর 
নিয়ের আদর্শ লবে মানিয়৷ কেমনে অঙ্গীকারে-_ 
ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য যারে কতু স্পশিতে ন৷ পারে? 


যাহার '্শ্রীচরণকমল-পরাগের আভাসে অন্তর সমুচ্ছলে, 
যাহারে করি' ধ্যান কর্মবন্ধন হয় এ-নিখিলের ছিন্ন পলে, 
বিচরে মুনিধষি জীবন্মুক্তের ছন্দে যারে স্মরি' এ-বনুধায়, 
সে-মায়ামানবের ছন্দ অপরূপ চলিবে মানবের কোন্‌ ধারায় ? * 
শুধু সে গোপীদের নহে তো নাথ, সে যে 
প্রতি দেহীর বুকে বিদেহ প্রভু : 
লীলার তরে নীতি ধরি” সে করুণায় 
নানিবে লীলা-নীতি কেমনে তবু? * 


( ৩৩৩০-__-৩৬) 


কিমুতাখিলসত্বানাং তির্যঙমতদিবৌকসাম্‌। 
ঈশ্িতশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকূশলান্বয়ঃ ॥ 
যৎপাদপক্কজ-পরাগনিষেবতৃপ্ত। োগপ্রভাববিধুতাখিলকর্বন্ধাঃ | 
স্বৈরং চরস্তি যুনয়োহপি ন নহ্ামানা-স্তস্তেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কৃত এব বন্ধ; ॥ 
শ" গোগীনাং ততপতীনাঞ্চ সর্বেষাধ্ধেব দেহিনাম্‌। 
যোইস্তশ্চরতি সোহধ্যক্ষঃ ক্লীড়নেনেহ দেহভাক্‌॥ (৩৪--৩৬) 


হও ৬১৭৭ 


শস্ ৪ শপ পপ পি পি শাপ পাত 


ভাগবতী কঙ্থা 


গোগীদের কৃষ্লীলা বর্ণনা £ 
( স্বাগতা ছন্দ ) 


সহবলঃ অ্রগবতংসবিলাসঃ সাম্বযু ক্ষিতিভূতে। ব্রজদেব্যঃ। 
হর্যয়ন্‌ যহি বেণুরবেণ জাতহর্য উপরস্ততি বিশ্বম্‌॥ 
মহদতিক্রমণশস্কিতচেত। মন্দমন্দদনুগর্জতি মেঘঃ। 
সুহৃদমভ্যবর্ষৎ স্থমনোভি ছায়য়৷ চ বিদধৎ প্রতপত্রম্‌ ॥ 


( মাত্রাবৃত্ব ছন্দ ) 


মুকুটে মুক্তামাল। পরিয়া আনন্দে 

মোহন পীতান্বর নৃপ্ুরের ছন্রে 

বলকিয়। বিহ্যৎ করে যবে নৃতা 

বেণুমূছ্ছনে মোহি” নিখিলের চিত্ত,_ 

শংকিত মেঘদল করে মৃহু গর্জন, 

-মহতের পাছে হয় মর্যাদা-লংঘন | 

উধে্ব ঘনশ্ঠাম শ্যামল শ্রীকান্তে 

দেখিয়। নিয়ে _মভিনন্দিতে পাস্থে 
ছায়া-আতপত্র বিছায় নভে শিদ্ধ 

বৃষ্টি কুম্থুম ॥ টিসি, ( 0588 


ররর পারার জা পে » ৯৯ _ ৯২ ২ ৮ ০ পেস পপ 


ধরার শারদ পথ রাত বা রগ হারার স্ব বা ভারা (ই খরার উর টি উর রর বা” চে রা ওরা 


* সানু পন ব্রজদেব্যঃ,জাতহর্ধ উপর স্ততিবি শ্বম্্‌; 
মন্দ. মন্দ.. .. এই কয়টি চরণ স্বাগতা ছন্দে লেখা । বাকি কয়টি 
টিসি,.৬১৪১১ক ০১ 
বাংল। জঙুবাদাটি এইভাবেই কর! হয়েছে__অর্থাৎ চল্তি মাত্রাবৃতে-চতুর্মাত্রিক। 


ওযা উগ ওর উর বি ও ওয়ার হারার উট ওর ওরা 


এ-ছন প্রন্থনী হ'ত যদি লেখ। যেত বৃহ্ি পুশপহ'ল সঙ্গীতে ছন্দ -. 
অর্থাৎ প্রতি গুরুত্বরকে বুদ্মাধ্বনি দিয়ে ও লঘু-কে অধুগ্ম দিয়ে তর্জম। করলে। 


১৭৯৮ 


দশম স্বন্ধ 
মুর! থেকে বৃন্দাবনের পথে অক্রূরের স্বগতোক্তি ঃ 


আহরিসথু কোন্‌ পুণা, সাধিশ্্ পরম তপ, ন! জানি' করিম ভূরিদান 
কোন্‌ পুজনীয় জনে ফলে যার আমি আজ কেশবের হেরিব বয়ান 1% 
কালের প্রবাহে জীব চলে ভেসে দিনে দিনে তৃণসম £ ছুর্লভ লগনে 
কচিৎ বিরল তৃণ পায় যথা তট-_তরে কেহ কে অচাত-দর্শনে। 

( ৩৮৩১৫ ) 
সকল পাপহারী ধাহার কীভ'ন, দিব্যা জনমের কাহিনী ধার 
শুনিয়া ভ্রিয়মাণ জগৎ পায় প্রাণ, পুণা বরণ লভি' কপার, 
ধরণী ফিরে পায় হারানো যৌবন-__বিমুখ যে-বচন হেন লীলায় 
সে যেন হায় শবশোভনা বেশড়ষ। ক্ষণিক-ঝংকার চপলতায় । 

( ৩৮১২) 
সুপ্রভাত আজ! গুরু ও গতি যিনি সাধুগণের ; বধু ত্রিভুবনের 
অতুলনীয় ; আছে নয়ন যাহাদের তাদের দৃষ্টির মহোৎসব ; 
কমলাবাদ্িত নিলয় ; দেখি' সেই রূপের বিগ্রহ প্রিয়তমের 
তীর্থ হবে তনু, বাসনা-বন্ধন শিথিল হবে করি তাহার স্তব। 

( ৩৮১৪,২০ ) 
পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব ঃ 


লক্ষ্মীনিবাস শ্রীহরি সদয় হলে কি কাহারো! থাকে অভাব? 
তবু তারি তরে ভক্ত তাহারে চায়না প্রা অন্ত লাভ। 


(৩৯২) 


শে এপ জপ 


কিং মরাচরিতং জদ্ং কিং তগুং পরমং তপঃ। 
কিং বাথাপ্যর্ততে দন্তং বদ্যক্ষযাম্যস্ত কেপবম্‌। 
মৈবং মমাধমন্তাপি শ্তাদেবাচ্যুতার্শনম। 
হ্বিযমাপঃ কালনভ্কা। কচিৎ তরতি কথ্চনঃ॥ 


৯৭৪ 


শপ ওহে আরা প্পসপ্ শা ৯ পা পপপীপাপগ পপ | বর ০৮ পা ও পরই 








ভাগবতী কথ৷ 


কৃষ্ণের উদ্দেশে গোগীগণের অনুযোগ £ 


ক্রুরস্বমব্রুরসমাখায়। স্ম নশ্চ্ষুহি দত্তং হরসে বতাজ্ঞবৎ। 
যেনৈকদেশেইখিলসর্গসৌষ্ঠবং তবদীয়মন্্রাঙ্মম বয়ং মধুদ্ধিষঃ ॥ 
(৩৯২১) 
রূপে অপরূপ হয়ে এলে ধরাতলে, 
দিলে আখিবর মিটাতে যুগের তৃষা । 
হেন তুমি যবে মথুরায় যাবে চ'লে, 
কী দেখিয়া আখি হবে বলো অনিমিষ ? 


অধরবিলাসে ঝরালে বাশরীমধু, 

দিলে শ্রুতিবর মিটাতে স্থুরের ক্ষুধা । 
বরদাত। যবে ত্রজে না রহিবে বধু, 

শ্রবণ করিবে পান হায় কোন্‌ স্ুধ। ? 


বিরচিলে তনু প্রেমের পরশ দিতে 
অতন্ু-শিখায় করি? তারে চিন্ময় । 

কেমনে বাঁচিব এ-বিধবা ধরণীতে 
দেবতম্থু যদি চোখের আড়াল হয় ? 


অস্তরে এলে অস্তরযামী আলো !-_ 
সুন্দর কারে বলে দিতে তার দিশ। 

রূপের মায়ায় অরূপে বাসায়ে ভালো 
উদ্বার বিরহে গভীরিয়া অমানিশ! । 


৯৮৩ 


দিশম স্ব 


অক্রুরের কৃষ্ণম্তাতি £ 
সর্ব এব যজস্তি ত্বাং সর্বদেবময়েশ্বরম্‌। 
যেহপ্ন্াদদেবতাভক্ত। যদাপান্যাধিয়ঃ প্রভে। ॥ 
যথাদ্রিপ্রভবা নষ্ঠঃ পর্জন্যাপৃরিতাঃ প্রভো । 
বিশস্তি সবত; সিন্ধুং তং ত্বাং গতয়োইস্তত; ॥ 


ঘেথ! যে-দেবেই করি কেন পুজা প্রভু, 

যে-রপায়নেই কলি তোমারে ভবে, 
সব পুজা ধায় তোমারি চরণে তবু 

সকল দেবতা। তোমারি অংশ যবে। 
নগনন্দিনী বারিদ-বাহিনী নদী 

সিন্ধুর কোলে চির-আশ্রয় লভে, 
সব বেদ বিধি সংহিত। নিরবধি 

তেমনি অস্তে তব বুকে লীন হবে । 

( ৪০1৯,১০ ) 

যেথা শুধু নাথ, হুখহ সার-_ম্ুখ সেথায় 

করি' কল্পন' ভ্রাস্তিবিলাসে চলি ! 
দন্থদোলায় আাধারমুগ্ধ চিন্ত হায় 

চিনিতে তোমারে পারে কই প্রিয় বলি'? 
করুণায় তব পেয়েছি চরণ সুহুল'ভ 

মূঢ়মতি প্রতু পায় না যেথায় ঠাই ! 
শুধু যবে হয় শুঁভমতি আরাধনায় তব 

সংসার হু'তে মুক্তির দিশ। পাই। 


( ৪০।২৫,২৮ ) 


১৮১ 


ভাগবত কথ৷ 
উদ্ধবের প্রতি নন্দ £ 


কৃষ্ণের লীলা, অমিত বীর্ধ, কম কটাক্ষ, নিষ্ধ হাসি, 

মধুর ভাবণ স্মরি যবে- হয় সাধন শিথিল, হৃদি উদাসী... 
চরণচিহ্ন তার যথাতথা-__যযুনা পুলিন, গিরিকানন... 

তারি ভাব-রসে ওগে। উদ্ধব, তন্ময় হয় পরাণমন। (৪৬২১,২২) 


নন্দ যশোদার প্রতি উদ্ধব ঃ 


করিও না খেদ তোমর! বিষাদে-_কৃষ্ণেরে পাবে ফিরিয়। কাছে। 
দ্রিবা নয়ন থাকিলে দেখিতে__এখনে। সে-প্রিয় কাছেই আছে। 
দারুবুকে রাজে অগ্নি যেমন-_প্রতি অন্তরে কৃষ্ণ রাজে। 
তবু নাই তার পিত৷ মাতা জায়া, স্থৃত বান্ধবও সে জানে না যে। 
স্বজন শত্রু পর নাই তার- জনম করম সে তো না যাচে। 
লীলাবিলাসের তরে শুধু তার মুরলী জীবনে মরণে বাজে । 
আর যবে সাধু চায় ত্রাণ হরি দেখা দেয় প্রেমে অভয় সাজে, 
হ'য়ে অবতার কভু নরদেহে, কভু অমানুষী মূরতিমাঝে । 
অচ্যুত বিন! কিছুরি সতত! নাই নাই-_যাহা দেখি নয়নে, 
যাহা কিছু শুনি-_অতীত, বতরমান, অনাগত, চল, অচল, 
অগীয়ান, মহীয়ান--সবি আছে তিনি বিরাজেন বলি' ভুবনে, 
জগতের যিনি অদৃষ্ঠ মূল, নিহিত অর্থ, লীলাকমল । 
( ৪৬।৩৬,৩৮১৩৯১৪৩ ) 
তুগ্ধদোহন দধিমস্থন সকল কর্ণে করিত যবে 
ব্রজাঙ্গনারা কমললোচন কৃষ্ণের কীত'ন, 
মিলিত কষ্ঠতান তাহাদের ঝংকৃত হস্ত সুদূর নভে 
করি' দিকে দিকে অমঙ্গলের চিহ্ন অপসরণ 
(৪৬1৪৬) . 


১৮৭ 


দশম স্ন্ধ 


অতঃপর উদ্ধবের প্রতি গোগীগণের জিজ্ঞাস! £ 


মথুরার মণি শ্যামলের দীনা 

যার! ছিল তার চরণনিলীনা, 
প্রিয় পরিজন সুখসাধ যার! 

গৃহ থেকে যার ছিল গুহার! 
বলে। ওগে। সখা, বলে। তার কথ, 
কী হবে বলিয়া ? ফুলঝরা-ব্যথা 
অবলার বলে! কী আছে দিবার ? 
নয়ননদীর ঢেউগুলি তার 
বুন্দাবনের আছে হায় শুধু 
ত্রজের বাসর, রাস, রস, মধু 


সে-রঙিন মায়া মথুরায় শুনি 
পেয়ে নব-উচ্ছল! সুরধুনী 

যার আছে ধন ধনী নাম তারি, 
আমাদের শুধু আছে জাখিবারি, 
নাই কিছু তবু যার! দিতে চায়, 
হেন গোপীদের আজি মথুরায় 
প্রাণ দিতে চায় কূলেরে বিদায়, 
যে-নিঠুর চিরতরে ছেড়ে যায় 
পলকে যে ভোলে কেন তারে কত 


গোপীদের কথা মনে কি পড়ে 1-- 
ভূলিত ভূবন বাঁশির স্বরে ? 
আসিত ছাড়িয়া তাহারি তরে, 
তাদের ভুলেও মনে কি পড়ে ? 
আমাদের কথ বোলো না তারে £ 
ফুলফোটা কবে বুঝিতে পারে ? 
রূপ তো শিশির বালুকাচরে ! 
চরণসিন্ধু খু'জিয়া মরে। 

যমুনা সেও তো৷ বাথায় কালো £ 
রচিত তাহারি মায়াবী আলো ! 


নব নব প্রেমে নিতি নিঝরে ! 
স্থরারাদের মনে ক পড়ে ? 
শকতি যাহার সেই তো! বলী, 
নহিও আমর! কথাকুশলী । 
অকারণে মন কেমন করে, 
বারেকে। তাহার মনে কি পড়ে ? 
কেন চায়-_বলে, কেহ কি জানে? 
তারি পানে ধাই কিসের টানে! 
পারি না! ভূলিতে পলকতরে ! 


সে চির-উদ্াসী, জানি-_বলে! তবু গোগীদের তার মনে কি পড়ে? 


( ৪৭%৪০,৪১১৪৩,৫১ ) 


ভাগবতী কথা 


গোগীদের প্রতি উদ্ধবের উত্তর ঃ 


শ্যামলের প্রেমে যাহারা বিভোর 
তাহারেই শুধু জানে চিতচোর, 
আশার ঝলকে যে-মালোক জ্বলে 
যে-প্রদীপ জ্বলে নিরাশ1-অতলে 


পদান-ধ্যানে তারে কে পেয়েছে কবে ! 


মিলে কি তাহারে শুধু নাম-জপে ? 


কে বলে- তোমরা দীন! ভিখারিণী- 


দেববল্পভে নিল যারা কিনি 
ছাড়ি' কুল বরি' অকুলতারণ 
তারে বিন। গণি' জাধার ভূবন-_ 


কে বলে কলঙ্কিনী তোমাদের__ 
তারি সহচরী হ'য়ে সহজের 
তারে জানে যারা সুখের কারণ 
নহে তারা তার আপন তেমন 
পুজারী সে জানে মন্ত্র প্রণতি, 


জ্ঞানী জানে তার জ্যোতি নিরবধি, 


সে-কথা তাহারে বলি' হরি তারি 
অভিসারিকার তরে অভিসারী,_ 
হেন প্রিয়া-চরণের রেণু চুমি' 

তাহাদেরি মাঝে যেন গে! কুমুমি? 


ভুলি” সুখ সাধ প্রিয় স্বজনে, 

ধন্য তাহারা তিন ভুবনে ! 
সে-দীপনে পথ যায় না দেখা £ 
সে দেখায় তার চরণরেখা। 
যোগে যাগে ধর! দেয় ন। বধু ঃ 
না ঝরিলে সেথ৷ হাদয়মধু ! 
গরবিণী যারা! লভিয়া। তারে__ 
দেবছুলভ ছুরভিসারে ? 

জীবনে মরণ বাসিলে ভালো, 
তাই পেলে তার আলোর আলে! ॥ 


প্রণয়ে যাদের শ্যামল বাঁধা ?-- 
সথীন্মুর হ'ল যাদের সাধা ! 
সাবধানে চায় শরণাগতি, 
যেমন তোমরা লো চিরসতী | 
প্রার্থী সে জানে কৃতজ্ঞতা £ 
প্রেমিকা-_-তাহার প্রাণের কথা। 
প্রেমে ফিরে পায় আপন সুধা £ 
নহিলে যে তার মিটে না ক্ষুধা ! 
যত ফুল ফোটে বৃন্দাবনে, 
উঠি আমি সেই প্রিয়-বরণে ॥ 
(৪৭২৩--২৬ ৫৯, ৬১) 


দশম ক্ক্ধ 


গোগীদের কাছে উদ্ধব-আনিত কৃফের বাণী £ 

ঘত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বতে" প্রিয়ে। দৃশাম । 

মনসঃ সন্নিকধার্থং যদনুধ্যানকাম্যয়। ॥ 

ঘথ! দূরচরে প্রেষ্টে মন আবিশ্ঠট বত'তে। 

্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চেতঃ সন্গিকৃষ্টেহক্ষগোচরে ॥ 
জাখির আড়ালে তোমাদের আমি রহি দূরে দূরে-_যাহাতে ধ্যানে 
আরে। কাছে আসে সবে মোর নাশি' মনের আড়াল- আত্মদানে | 
নয়ন-স্থলভে নারীর মন যে তেমন লিপ্ত থাকে না সখী, 
যেমন সে থাকে দুল প্রিয়তম 'পরে তারে নাহি নিরখি"। 

(৪৭1৩৪, ৩৫) 
গোপীদের প্রতি উদ্ধাব ঃ 


বিশ্বহাদয়নিবাসী হরির অভয়শরণে যে-প্রণয়ের 

বরপ্রার্থী মুনি গৃহী সবে, সেই ধনে ধনী ত্রজরমদী। 

ধন্য তাদের জনম ধরায়--শ্রীহরিতে হ'ল প্রেম যাদের, 

নাও যদি হয় কুলবতী তার! রবে কুলীনেরো মুকুটমণি। 

ব্যভিচারিণী কে বলিবে তাদের- কৃ যাদের অচল! রতি? 

নারী বলি” অনাদর কে করিবে প্রেমে যারা চির-অতুলনীয়। ? 

ন! জানিয়াও যে অমৃত সেবন করে- _পায় স্থখে অমরাবতী £ 

বিছুষী যে নয় হরিরে বাসিলে ভালো- হয় সে-ও হরিপ্রিয়া। 
(৪৭1৫৮, ৫৯) 


মথুরায় প্রস্থানোগ্ঠত উদ্ধবের প্রতি নন্দাদি ব্রজ্জবাসী £ 


মনের সকল বৃত্তি হোক কৃষ্চচরণের ব্রতী, 
বচনে ঝংকৃত হোক কৃ্ণ-নাম, দেহ তার নতি- 
দীক্ষায় দীক্ষিত হোক ।' কর্মবশে ভ্রমি হায় যদি 
জন্মে জম্মে--যেন দানে শুভকর্মে হয় কৃষে মতি । ৪৭/৬৬৬৭ 


১৩, ১৮৫ 


ভাগবতী কথ 
কৃষের প্রতি অক্রুর £ 
ক; পণ্ডিতন্বদপরং শরণং সমীয়াহকপ্রিয়াদূতগিরঃ সুহাদঃ কৃতজ্ঞাৎ । 
সর্ধান্‌ দদাতি নুহ্ৃদো ভজতোহভিকামানাত্বানমপুযুপচয়াপচয়ো ন হস্য 
দিষ্টা! জনার্দন ভবানিহ নঃ প্রতীতো। যোগেশ্বরৈরপি হুরাপগতিঃ সুরেশৈধ 
ছিন্ধযাশ্ু ন; স্ৃতকলত্রধনাপ্তগেহ-দেহাদিমোহরশনাং ভবদীয়মায়াম্‌ ॥ 


যে-তুমি ভক্তবৎসল, সখা, সত্যের আশ্রয় 
কৃতজ্ঞ, প্রেম-প্রতিদানে দাও প্রেমিক সজনে তব 
শুধু ঈশ্িত বর নয় তার--হে উদার বান্ধব !__ 
আপনারে করে তারে দান-_যার নাহি ক্ষয় অপচয়। 
মুনি খধি দেবপতিগণে। নাথ জানে ন৷ স্বরূপ যার, 
হেন তুমি বহু স্বকৃতির ফলে যবে আমাদের কাছে 
হয়েছ মূর্ত-_যাচিঃ ধন-জন-জায়-ন্ুত-গৃহে আছে 
যত আসক্তি--তৃর্ণ বিনাশ করে৷ দৃঢ়মূল তার। 
(৪৮২৬২৭) 
অক্রুরের প্রতি কৃষ্ণ : 
শ্রেয় যারা চায়, তাত, তোমাসম মহাভাগ তাহাদের 
প্রণম্যতম। দেবগণ ফিরে দেব স্বার্থ তরে ঃ 
শুধু সাধু নয় স্থার্থসম্বী। জলময় তীর্থের 
কিবা মৃদ্ময় পাষাণ প্রতিমা! বহুল পুজার পরে 
করে পবিত্র অশুচি মানব-তম্ুমন- সাধুগণ 
সাধেন শুদ্ধি মুহুতে --ষবে দেন ভার! দরশন। 
(৪৮।৩০৩১ ) 
* ন হান্ময়ানি তীর্ঘানি ন দেব! মৃচ্ছিলাময়াঃ 
তে পুনস্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ (৪৮৩১ 


১৯০৩ 








দশম স্বন্ধ 


বুন্দাবানের বধ £ 


 হ্কে মেঘ, তোমার বিছ্বাং-জাখি হ'তে যে-অবোর অশ্রু ঝরে 
অপরূপ তার বেদনার ছায়া-শৌভা ! 

কোমল তোমার প্রাণধানি বুঝি করুশাসজল সবার তরে-_ 
তাই খরতাপে দেখ! দাও মনোলোভা৷ ! 


রূপতন্ু তুমি করো ক্ষয় মেঘ, ভরিতে ধরার নিঃস্ব নদী, 
আতুরের লাগি আপনার সাধো লয় ! 

তোমারি প্রসাদে ফুলময়া ধরা ! তোমার দান না থাকিত যদি, 
কোথায় রহিত সিন্ধুর সঞ্চয়? 


তবু লীল! তব বিচিত্র মেঘ!_অভিমান যথা চেতন ঢাকে 
তারি বলকনে লভি' আলে! আপনার, 
মাখিয়া। অঙ্গে চন্দ্রকিরণ রাঙিয়। তাহারি রঙ্গরাগে 
তারেই নিভাও আনিয়া অন্ধকার ! * 


তোমার আবির্ভাবে গগে। মেঘ, নিদাঘ-শ্রান্ত ময়ূর ছোটে 
মেলি' পাখা তার তেমনি উচ্ভুসিয়া, _ 
কামনা-ক্লান্ত জীবনপান্থ যেমন পুলকে উছুসি' ওঠে 
কমলাকাস্ত-প্রেমিকেরে নিরখিয়।। 
(২০৬১৯,১৯২*) 


* ন ররাজোড়ুপশ্হর: স্বজ্যোৎস্গারাজিতৈর্ঘনৈঃ। 
অহ্ম্মতা। ভাসিতয়া স্বভাস। পূরুষে। যথা! ॥ 


১৮৭ 


ভাগবতী কথ! 
ঘেবগণের কষ্ণ-স্তুতি : 


জয় জয় অপরাজেয় !--জীবনে যে-মোহবাহিনী মায়! 
আনে তব আলো-উন্তাসে কালে! অপরিচয়ের ছায়া,_ 
করে! তারে নাশ ত্বয়ম্প্রকাশ চমকে চিরস্তন । 

হে চলাচলের অন্তর্যামী ! চেতন ও অচেতন 
এ-জীব-জগত সাথে লীলাময়, তোমারি তো লীল! লঃয়ে 
বেদ রচে গান যবে তুমি আসো! গুণময়ী মায়া হঃয়ে। 
শুধু হায় চিরানন্দে তোমার আনে সে মেঘাবরণ ! 

পূর্ণ বিভব ! চাই তব তাই সুর্য-উদ্বোধন ॥ & 


বচন মন ও প্রাণের লক্ষ্য যে-ভূম! হে ভগবান্‌, 

তারি উপলব্ধির বাণীবহ__ বেদের মন্ত্রগান। 

তোমারি প্রতিভূ-_ শক্তি, বিভূতি, দেব দেবী- সে যে জানে, 
কল্পের পরে বিলয় যাদের হয় লীলা-অবসানে । 

যারেই কেন না করি পুজা-_তুমি সে-পুজ। করো গ্রহণ £ 
যেথাই ভিত্তি লভি-_পদতলে ধরণী ধরে চরণ ॥ (১৫) 


৮. সপ্প শশ  শও। পপ চে পপ তি সপ সপ পশাপিসিসপাী | ৯ পপ | শপ 


* জয় জয় জহাজামজিত দৌষগৃহীতগুণাং 
ত্বমসি যদাত্মন। সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ ॥ 
অগজগদোকসামখিলশক্র্যববোধক তে 
কচিদজয়াত্মন! চ চরতোইম্ুচরেন্লিগমঃ ॥ (৮৭1১৪ ) 

বেদের এ শ্ভবগুলির ছন্দের নাম নর্টটক। এর গতিভঙ্গে একটি বড় বিচিত্র 
গতিভর! চতুর্াত্রিক কদম আছে £ 


জয় জয় জহ্জামজিত দোষগ্‌ শ্ -- বার প্রন্থনী 
ঘাঁজাবৃত্ত তর্জম! হ'তে পারে বা £ 
স্পম্প্প আাস্পা | শিস্পাশাশটা স্পা স্পা আপা আপা | প্প্প আপ্পা | স্পা) আপ 


এসো এলে বিশ্ববন্ধু গুণী সঙ্গীতে ' ছল্েপ্রে মে 
১৮৮ 


দশম ক্বন্ধ 


ত্রিগুণেশ্বর ! তাই মুনিখাষি চাহিল অনুক্ষণ 

তোমার কথামৃত-সমুদ্রে করিতে অবগাহন,-- 

করে যে ক্ষালন সবলোকের যুগসফ্চিত পাপ 
পরমানন্দ-পদে তব নাথ জুড়ায় নিখিল তাপ ॥ (১৬) 


হে মায়ামানব! স্বরূপ তোমার যুগে যুগে উজললিতে 
ধরো তনু তুমি- সে-লীলাকাহিনী বংকৃত সঙ্গীতে । 
যারা সে-মহামৃত-কীত ন-অন্ধিতে স্নান করে 
মরালের ম'ত তোমার চরণ-কমল-সুরভি তরে, 
তাদেরে সঙ্গ-আশে যার। ছাড়ে গৃহ-ম্ুখ যশোমান 
তাহাদের কেহ কেহ নাহি চায় মোক্ষেরে। বরদান,_ 
ধর্ম-অর্থ-কাম কোন্‌ কথা-_এমনি মহিমা তব ! 

কত রূপে দাও দর্শন, তবু আজো চিরহূর্লভ ॥ (২১ 


নিখিল প্রাণীর অস্তরবাসী বলিয়া তোমারে যারা 
করে সেবা-_চলে মরণের শিরে চরণ রাখিয়। তার! । 
করুণায় তব তোমারে যাহার! বরিল বন্ধু বলি' 
তীর্ঘ তারাই জীবনে £ যাহারা প্রেমে ন৷ সমুচ্ছলি' 
অভিমানে শুধু করে মুখে বেদবাকা উচ্চারণ, 
বচনেরি জালে করো তাহাদের পশুসম বন্ধন ॥ * 
₹ তব পরি যে চরস্ত্যখিলসত্বনিকেততয়! 

ত উত পদাক্রসস্ত্যবিগণয্য শিরো নিতে; । 

পরিবয়সে পশূন্বিব গিরা বিবুধানপি তাং 

স্বয়ি কৃতঙোন্দা; খলু পুনস্তি ন যে বিমুখাঃ 1" (২৭) 


১৮৪ 


ভাগবর্তী কথ৷ 


হেন যুঢ় জ্ঞানী বিদপ্ধদের দেখি' চিরছুর্গীতি 

হ'তে চায় তব ভাববৈরাগী-_যাহার! অমলমতি 

চরণ তোমার চায় যে শরণে কোথা তার ভবভয় ? 
কালরগী তব ভ্রকুটি তো৷ নাথ ভক্তের তরে নয়॥ (৩২) 


বছ সাধনায় করে যোগী যার! ইন্দ্রিয় প্রাণ জয়, 
তাহাঁদেরো মন-তুরঙ্গ হায় তাদের অধীন নয়! 

গুরুচরণাশ্রয় বিনা যার! হেন ছুরস্ত মন 

স্ববশে আনিতে চায়-_নিক্ষল তাদের আকিঞ্চন 
বিন। কাগ্ডারী তুফান-সাগরে তরণী ভাসায় যারা 
গুঁরুহীন সাধকের চেয়ে নয় মতিচ্ছন্ন তারা ॥ * 


অস্তর হ'তে কামজটা! যার! করে নি উম্মুলিত 

ছুর্লভ তুমি তাহাদের কাছে-__বিরাজো অপরিচিত. 

মণিহার শোভে কণ্ঠে যার সে মণি যদি ভুলে থাকে,-_ 

মণির মিলন জানে না-_কেবল কষ্ঠে ছুলায়ে রাখে। 

চিন্তায়! যারা লালসারে করে লালন, তাদের যোগ 

সাধনা-গোলোকেো পায় না, হারায় বাসনারো ইহলোক ॥ 
(৩৯) 


স্পাসিশী টি 4 শি শি শ্ীপিপিপোপপি আপ ক? পপি 


* বিজিত্হষীকবায়ুভিরদাস্ত-মনম্তরগং 
য ইহ যতস্তি যস্তমাতিলোলমুপায়খিদঃ। 
বাসনশতান্থিতা;ঃ সববহায় গুরোশ্চরণং 
বণিজ ইবাজ সম্ভাকৃতকর্ণধর! জলযৌ ॥ (৩৩) 


১৬৪৪ 


কালিয়-্মন 


কালিন্দীর কুলে এক হুদে বাস করিত বিশাল 
কালিয় সহস্রফণ। ল'য়ে তার অজস্র ভয়াল 
মহিষী সন্তৃতি অন্ুচর। তীব্র বিষোদগারে তার 
স্বচ্ছ নীর ছিল চিরমসীকৃষ্ণ-_রচি' ছুনিবার 
আবত' জাগাত ভীতি সে-পন্নগ পান্ের অস্তরে। 
বিশঙ্গ উড্ডীন যদি হ'ত কু হ্দের উপরে 
সে-করাল হলাহল-ঘাণে শুধু হ'য়ে মুহ্যামান্‌ 
পড়িত পলকে জলে । তরু লতা তৃণ হতগ্রাণ 
ছিল সে-হদের চারিপাশে। বুন্দাবনবাসী কেন 
আসিত না কাছে তার। 

লীলা! যার চির-অনির্ণেয় 
সে-বালগোপাল একদিন ল'য়ে সখাসধাদল 
গোচারণ ছলে এসে হুদতটে সহস৷ চঞ্চল 
আনন্দে হ্রদের তীরে কদম্থের শাখে লহমায় 
আরোহিয়া, নীবিবন্ধ বাঁধি' করি" বাহ্ধাক্ফোট হায় 
দিল ঝাঁপ হৃদজলে। গোপ গোপী আতঙ্কে উচ্ছলি' 
উঠিল হুদের তটে “কী করো, কা করে৷ সখা” বলি? । 
শুনি? বাতণ উৎকষ্ঠিত! যশোদা ছুটিয়া আসি” পলে 
অঞ্চলনিধিরে ডাকে দিতে ধর! ফিরিয়া অঞ্চলে । 
মাতার নয়নে রাখি' নয়ন_ চঞ্চলি' সম্ভরণ 
করে অঞ্চলের-নিধি চূর্ণ উমি করি? উৎক্ষেপণ 


১৪৯ 


ভাগবতী কথা 


জননীরে নিবারিল রমণীর! ঝাপ দিতে নীরে, 
কৃষ্$সথাগণে নিবারিল রাম- অস্তর-গভীরে 
শুধু সে জানিত লীল। অন্জের অনস্ত-বিথার। 


তবুঃ “লক্ষ আশীবিষ যেথা করে বাস-_স্থুকুমার 
শিশু সেথা কেমনে বাঁচিবে ?”- কীদি' কহিল সকলে 
কেহ করে হায় হায়, কেহ “এসো! ফিরে এসো” বলে। 
গাভীগণও সাশ্রুনেত্রে করে আর্তনাদ হেরি, প্রত 
কৃষ্ণেরে সে-জলে- যেথা জীব কেহ দেখে নাই কতু। 
গোী-বাহুবন্ধে নন্দরাণী রয় একদৃষ্টে চেয়ে 
নয়নমণির পানে-*..*'নয়নে নীরদ আসে ছেয়ে। 
দেখে-_ক্ষুত্র কর ছুটি চঞ্চল বিছ্যংছন্দে দোলে 
মেঘসম-কৃষ্চ-জলে ! কোন্‌ প্রেমপল্প দল খোলে 
মৃত্যুর মৃণালে ! ভয়-পাঁরাবারে কোন্‌ যাহুকর 
অপারের তরীবাহ হ'য়ে আসে সংকটে-সুন্র ! 


গায় জীবনে মরণজয়ী দীপ্রিহুলাল £ 
“মরি, কী কোমল হুদজল শান্ত বিশাল ! 


হ্থে৷ করিতে সিনান 

লভি গগন-বিতান 

জাগে কী পুলক-শিহরণ অঙ্গে মম 
বলে কেন সবে এ-সরসী ভয়ালতম 


৫ 


পচে 


মোর 
পে 


“€গে। 


শুধু 


উর 8৫ 


মরণ হেথায়? ওরে, মরণ কোথায় ? 
মরণ-আড়াল প্রাণ-_বিকাশ-লীলায় ! 
করি ভয় হায়, 

তারি তো ছায়ায় 

প্রতিদিন আশ্রয় অভয়-দোলে £ 

যুগে যুগে আলোমণি কালোরি কোলে । 


কোরে। না কোরো না ভয় নন্দরাণী ! 
যে-শঙ্কা মনে তব জানি মা! জানি । 
দেখ ন। চেয়ে 

আকাশ ছেয়ে 

জলদে ঝলকে কোন্‌ আয়ুম্মতী ! 
দাহ যে দামিনীদামে-_সে মৃঢ়মতি। 


গোগী সখী ! ঝরে কেন নয়নে বারি ? 
প্রেমীও কি নয় চির-হুরভিসারী ? 
তোমরা! অয়ি, 

নিষেধজয়ী, 

আমর! ছুলিব বিলাসের দোলনায় ? 
ক্ষুধা যার অচিনের-_নুধা সে হারায়। 


১৯৩ 


ভাগবতী কথা 


“কেন ফিরাও বয়ান বধূ? দেখ না! ফিরে 

দোলে দোলে কেমনে গীতান্বর অসিত নীরে ! 
কোথা মাধুরী-বিথার? 

যেথ৷ ভয় মানে হার £ 

দেয় ছায়ার কবরী আলো যেথায় খুলে, 

সখী, কুলে তো মেলে না কুল, মেলে--অকৃলে। 


আশ! চিরদিন তারি তরে রয় উদাসী 

প্রাণ নৃখমাঝে রয় যার ব্থাপিয়াসী 

সথী মরণ-গুহায় 

মিলে জীবন-চুড়ায়, 

য্থো৷ সবে করে মানা-_আছে সেথাও তারণ, 
ভায় পাতালেও সে-ই-_ছায় যে নীলগগন 1” 


গুনি' শ্রীকান্তের গান_ হেরি? হুদে অশ্রাস্তকল্লোল জলতরঙ্গ, 
অতল-বিলাস ত্যজি' দেখ! দিল বিতীষণ বহুফণ! ভূজঙ্গ । 
অখিল আখির আদরণীয়-যে, মায়াতম্ু ছায়ানীরদবর্ণ, 

গ্গীত অন্বর কট্রিতটে মরি, পরশনে যার সকলি স্বর্ণ, 

উরসে যাহার শ্রীবৎস-লাঞ্ছন, শ্রীচরণে রক্তকমল-শাস্তি, 
দংশনে ঝরালে। রুধির তাহারি শ্রীঅঙ্গে কালিয় করালকাস্তি ! 


শা াজজপাশি পথ পলাশ পপ পা আশপাশ শপ পিপি সপ ৭ স্পা এস 


তং প্রেস তুকুমারঘনাবদাতং কুমারঘন দাত, ্রীবৎদগীতবসনং শ্মিতসুন্দরাস্তমূ। 
ক্রীড়ন্তমপ্রতিভয়ং কমলোদরাজ্বিং সন্দশ্ট মর্মন্থ রুষ! ভূজয়। চছাদ ॥ 


১৯৪ 


দশম স্বন্ধ 


যত ঢালে বিষ _নিতানন্দ তত গায় তারম্বরে, দেখিয়। সপ 
বেগ্টিল তাহার দেহ কুগুলীর বন্ধনে লেলিহ, অমিতদর্প। 

করে হাহাকার গোপগোগী তীরে- শিরায় শোণিতপ্রবাহ স্তব্ধ! 
কিশলয়-বুকে দাবানল-_শাসে ক্ষণক্ষুলিঙ্গেরে সমুদ্রাবত" !! 
দীপন-ছুলাল, মিলন-ছুলাল, জীবন-ছুলাল কমলাকান্তে 

কেমনে নরক-জিঘাংস! ত্রাসিল-_ গ্রাসিল গরল প্রণয়পান্থে ? 
নয়নে যাহার রাখিয়া নয়ন দৃষ্টিকণ! করে বরণ দীপ্তি, 

লভি' গ্রীতি যার জীর্ণ জরা পায় ফিরে যৌবনের বিয়-তৃপ্তি, 
দেখি' হাসি যার অশোক-ঝংকারে ছায় অশ্রুহিয়। বিগত্রাস্তি, 
প্রতি পদধ্বনি বাহি” জয়ধ্বনি করে প্রাণ জিনি' কামদাক্লাস্তি, 
শুনি” বাশি যার বেসুরারে! বুকে বিছায় প্লাবন রাগতরঙ্গে, 
হেরি' ত্রিভঙ্ষিমা যার হয় মন মলয়-ময়ূর নটন-তঙ্গে, 

করি' পান যার মমৃত-আনন ক্ষণিকেরে৷ তরে নয়ন-পান্ছে 
বেদনায় পায় চেতনার দশ চিরস্তনের তাথযাত্রী, 

করতালি যার শুনি' চনকিয়া নাচে সুখহিয়া ললিত লাস্তে_ 
হেন অমরার উষ-উলুধ্বনি কে ঢাকে অসুর আধার-হাস্তে ? 


দেখিয়া অধীর সবারে, শ্রীরাম করিল শ্যামলে মৃত ভ্রভঙ্গ £ 
হাসিয়া কিশোর করে তনু ক্ষত, কে বাধে বন্ধনে আলো-অনঙ্গ ?.. 
কৃতান্ত-কুগুলী হ'তে বিষধর করি' বালকেরে মুক্ত চক্ষে 
চেয়ে রয় গাঢ় বিম্ময়ে_অনামী আবেশ বিছায় ক্রুদ্ধ বক্ষে ! 
কেমন এ-শিশু বুঝিয়া বুঝেনা-_জ্বালাময় মেঘ ঘনায় মর্মে, 
তবুও প্রবীণ মুষ্ধ হয় কেন অশেষ শিশুর চপল নর্মে ! 

যুগল স্যকুণী করিয়৷ লেহন ধায় কালফণী গরলক্ষুব, 

ছ্িশিখা রসন! ওঠে ঝলকিয়া-_বাঁধিতে তারে যে জীবনুক্ত ! 


১৪৯৫ 


ভাগবর্তী কথা 


ধায়'সে দংশন করিতে কিশোরে বিচ্ছুরি' নয়নে বিষাগ্রিদৃষ্টি£ 
গরুডের ম'ত ভ্রমে পলাতক চক্রাকারে করি” হান্তবৃষটি ! * 


বৃথ! অন্ুসরি' তারে বায়ুবেগে হয় যবে অহি পরিশ্রান্ত, 
বুত্যের-কলায়-নিখিলের-গুরু মোহন মায়াবী সে-উদ্‌ভ্রান্ত 
নাগের উচ্ছিত ফণা বেষ্টি' করে__উগ্রতাপ চক্রে আরোহি” তৃর্ণ 
অপরপ নৃত্যবিভঙ্গে তাহার করিতে চাহিল দর্প চূর্ণ 

বহুতুণ্ড সেই উদ্ধত উরগ করিতে দংশন মেলে যে-শীর্য 
সে-শিরে চরণ রাখে চারুহাস, বিমুগ্ধ বন্ুধা দেখি” সে-দৃশ্ঠা ! 
অস্তরীক্ষ করে পুষ্পবৃষ্টি-_বাজে আনক পণব মৃদ্ শঙ্খ, 

গন্ধর্ব কিন্নর সিদ্ধ মুনি খবি করে নতি হেরি” শিশুর রঙ ! ৭" 


ক ততপ্রখ্যমানবপুষ। ব্যঘিতাত্মভোগ-স্তক্োময্য কুপিত: ত্বফণান্‌ ভুজঙ্গ 
তস্থে৷ শ্বসন্‌ শ্বসনরন্ধ,বিষান্বরীঘ-স্তব্বক্ষণোলু,কমুখো হরিমীক্ষমাণঃ॥ 
তং জিহবয়া! দ্িশিখয়। পরিলেলিহানং ঘ্ধে স্যক্কণী হাতিকরালবিষাগ্নিদৃষ্টিম্‌। 
ক্রীড়ন্মুং পরিসসার যথ। খগেন্দ্রো বত্রাম সোহপ্যবসরং প্রসমীক্ষমাণঃ ॥ 


' এবং পরিভ্রমহতৌজসমুন্নতাংশম্‌ আনম্য তংপৃথুশিরঃন্যধিরাঢ আস্ঠঃ | 
তন্মুধরদ্বনিকরস্পর্শাতিতান্-পাদানুজোইখিলকলাদিগুরুর্ন্ত' ॥ 

তং নতুমুদ্ভতমবেক্ষ্য তদা তদীয়গন্ধর্বসিদ্ধ-ম্থুরচারণদৈববধষঃ। 

গ্রীত্য। মৃদঙ্গপণবানকবাগগীত-পুষ্পোপহারন্ৃতিভিঃ সহসোপসেছঃ ॥ 


১৪৩ 


দিক্গম দ্ধ 


করে আশ্ষালন যে-ফণা আনত হয় অনস্তের পাঞির স্পর্শে, 
উচ্ছলায় রক্তধার। প্রতি যুখ হ'তে কালিয়ের : নটেশ হে 
বাজায় মুরলী__করাল সুন্দর চলিফু ফপার নাটামঞ্চে 
নিগৃঢ়-গরল প্রতি চক্র যার হয় শতদল মায়া-মালঞ্ে ! 
কণীফপালীন মণির কিরণে অরুণাভ হরিচরণপঞ্ল 

রসাতলকালো কুটিলের বুকে রচিল রূপের সরলসম্প !".. 
বাল-বিশ্বরাজে নমিল করাল কালিয় শোণিতক্ষরণে ক্লান্ত, 
প্রাণভয়ে যত নাগজায়া আসি' করে স্তব নমি? চরণ-প্রাস্ত £-- 


“নমি নাথ তব চরণে আমর সবে, 
হে দগুধারী, তুমি বিনা কে ব! ভবে 
করিবে দমন নতিহ্ীন তুর্জনে ? 
তুমি বিন! আছে শাসক কে ত্রিভৃবনে ? 
অরি-সথা-ম্ুতে সমানদৃষ্টি যার 
দণ্ডদানের তারি শুধু অধিকার । 
রোষ তব হরি, নহে অভিশাপ নহে £ 
অকরুণতায়ও করুণা তোমার বহে ! * 
নয় কু নয় কল্পন। হেন বাণী £ 
প্রেম-পথে শুধু হয় মন-জানাজানি । 
করুণারি তালে প্রেম চলে অভিসারে, 
কতটুকু মন জানে সেই করুণারে ? 


২ স্পা | আপস পপালা 
পপ পপ | শসা ০ 


ক ন্যায্যে। হি দণ্ড; কৃতকিবিষেইন্মিংস্তবাবতারে খলনিগ্রহায়। 
রিপো: স্ৃতানাষণপি তুল্যদৃষ্টে__ধংসে দনং ফলমেবাসুশংসন্‌ 
(১৬৩৩) 


১৯৭ 


ভীগবতী কথ 


“কোন্‌ লীলাছলে কারে দাও কোন্‌ পদ 
বেদনা-বৃস্তে চেতনার কোকনদ 

নহিলে কেমনে ঘটে হেন অঘটন: 
ইন্দিরা চেয়ে যে-বরদ শ্রীচরণ 
যুগ-যুগাস্ত করেছিল তপ মরি, 

মুনি খষি যোগী কিন্নর কিন্নরী 

দেব দেবী কীদে যে-চিরচরণ তরে, 
পলক-পরশে যাহার মরণো মরে, 
লভিলে যাহারে স্বেরে মনে হয় 
ম্লানদীপ সুধাহীন ছায়া-অভিনয়, 
যোগবিভূতিরো৷ পানে যোগী ফিরে আর 
চাহে না _লভিলে যে-পদ্দ সারাংসার,_ 
কেমনে তারে সে ধরে শিরে দয়াময়, 
কাছে যেতে যার চলাচল মানে ভয় 1 
পরশে যাহার বেদন। রূপাস্তরে 
নবীন-চেতনা-চমক-যুগাস্তরে 1 
আনন্দে যার সব পার্থিব জয় 

পরাজয় হ'তে পরাজয় মনে লয়? 


তুধার-শিখর করি' আরোহণ তবু 
দেখি-_অন্বর তেমনি সুদুর প্রতু, 


৯৯৮ 


দশম স্বন্বে 


“বহু সাধনারে! পরে যে-বর চরণ 
তেমনি সুলভ দেখি' কাদে মন, 
তামসিক নাগে সেই শ্রীচরণতলে 
দিলে লীলাময়, আশ্রয় লীলাছলে । 


“কোন্‌ বেস্থুরার পথ বাহি' প্রভূ আমে। 
সুরেলার সুখসঙম !-_ব্যথ! হানো 
কোন্‌ সে-পরমানন্দ করিতে দান 
পরাজয়ে জ্বালি' নবজয়-সন্ধান ! 
যাতনার পথে দিব্যদৃষ্টি বর 

লভি মোর! তব প্রসাদে শুভম্কর। 


«“করে। অভিমান স্তব্ধব-_-বাজাতে তব 
নিরভিমানের রাগমাল! নব নব। 
মুখরতা মাঝে শোনাও গভীর গীতি-_- 
ত্রোধে আনি' তব মার্জনা, হে অতিথি 
হাসির অরুণ খেলে এ অভিনব 
অধরে যখন-_জানি হে মহাম্ুভব, 
পেয়েছি তোমার করুণ। অহৈতুকী ঃ 
রবি-ডাকে ফোটে ধুলায় হৃর্যমূখী ॥ 


১৪৯ 


ভাগবতী কথ৷ 


করিল যবে কালযবন দ্বারক। অবরোধ 

দ্রুতচরণে দ্বারকাপতি করিল পলায়ন। 
হরির পিছু ধায় যবন গরজি+ নির্বোধ £ 

“ধিক যাদবপতি, তোমার কেমন আচরণ !” 


নিগুঢ়-মতি কৃষ্ণ যবে তৃর্ণগতি ধায়, 
যূঢ় বিজয়ী জানে না__পলাতক কেমন ছলী-*- 
সহস! হরি লুকায় গিরিকন্দরে- যেথায় 
ছিল ঘুমায়ে বৈরাগী শ্তরীমুচুকুন্দ বলী। 


পেয়েছিল সে বর- রক্ষি' ত্যুলোকে দেবতায় ঃ 
নিদ্রা বদি কেহ তাহার ভাঙে আচম্থিতে, 
চাহিলে তার পানে- হবে সে ভনম্ম লহমায়, 
ক্লান্ত রাজ! তন্দ্রালীন তাই ছিল নিভৃতে । 


কালযবন গুহায় পশি? কৃষে অনুসরি' 
কেশব ভাবি' শায়িত ভূপে ক্রুদ্ধ পদীঘাতে 
জাগাল যবে- _লুকায়ে মৃহ হাসে মায়াবী হরি ঃ 
শক্র হ'ল ভম্ম পলে বিনা রক্তপাতে। 


হরি তখন মূরতি অপরূপ ধরিল পলে £ 
রবিলাষ্থী নয়ন এ কী কোমল হ'য়ে জলে 
সূর্য-শশী-মিলন সম-_-ভূবন করি' আলা ! 


২৩৩ 


ক 


দশম স্বন্ধ 
বৈরাগী রাজ বিশ্বয়মুদ্ধ ত্বরে ঃ 
চরণ যার কমল সম, ঘির বিজলি-_হাসি, 
. 'স্থপনাতীত আভা ঝলকে অঙ্গে অবিরাম 


কে সে অতিথি! কেন বা মনে হয় যে ভালোবাসি 
তারেই যুগে যুগে_-বরণ ঘার '্বনশ্টাম ! 


জীবন আমি জেনেছি মায়! ব্যর্থ নির্মম 
গতির যেথা লক্ষা নাই, প্রণয়ে শুধু ক্ষুধা, 
কুম্থমে কীট, বিকাশে রাহু,_হেথায় প্রিয়তম 
অত্যুদয়ে কে তুমি এলে-_জ্বালার বুকে সু! ! 


কৃষ্ণ সহাস্যে £ 
অমেয় আমি, অনামী প্রহেলিকা--গণিতে কেহ 
যদি পারে এ-ধরার ধুলি-_গণিতে মোর নাম 
নম ৭ করম রূপ মানিবে হার সে-ও, 
হয়েছি অবতীর্ণ আমি অশেষ প্রাণারাম 


পদ্থ-রুকে ইন্দীবর-_মানব তনু ধারে 
ধরিত্রীর অস্থরকুল সংহারিয়া--তার 
হরিতে ভার আবির্ভাবি' বস্থদেবের ঘরে 
এসেছি আজি তোমারে দিতে দর্শন আমার। 
ভক্ত তুমি, বন্ধু, আমি ভক্ত-বংসল, . 
অতীত যুগে আমার তরে তুমি যে করেছিলে 
বহুল তপ--অঙ্গীর্চারি তাই হে মহাবল,. 
' যে-বর চাও করিব দান বারেকে। প্রাধিলে | 


২৯১ 


ভাগবতী কথ 
( ঈষং বিরতির পরে ) 
নীরব কেন! এসেছি আমি তোমারে দিতে বর 
'কী সাধ বলে! অকৃষ্ঠে হে উদাসী সুপ্রিয়! 
শরণাগত যারা-্তাদের আমি যে ব্যথাহর 
চরপদানে জানাই__কেন ব্যথাও বরণীয়। 


রাজা মুচুকুন্দ কৃতাঞ্জলি : 

অবোধ আমর! সখতরে ধাই নিরুদদেশে 
নিরাশারে শুধু কোল দিতে চেয়ে হায়! 
যারে বলি আশা সে যে শুধু ব্যথ৷ ছল্পবেশে-_ 
তোমারি মায়ায় আজো! প্রাণ ভূলে যায় 


হর্মভিতম মানবজনম লভিয়া প্রভু, 
শুনেও শুনি না--দ্াকে! ভূমি কোন্‌ পথে £ 
বাঁশি গায়__“আয় চরগছায়ায়।” কী আশে তবু 
দিকে দিকে মন ধায় বাসনার রথে! 


যেখা নাই স্ুধা--তারি তরে ক্ষুধ। সর্বনাশ ! 
মণি-জমে বরি অঙ্গার কত সাধে ! 

সে-কালে! আবরে অন্তরে আলোশিখার ভা! 
অহেতু আধার ছেয়ে আসে '*" প্রাণ কাদে 


রাজ বীরেন্দ্র কবি ও শিল্পী দীপ্ততম 
চায় স্তবারতি বহমান যশোগীতি, 
ছাড়িয়। তোমার রবি-আখি হয় অন্ধসম 
রঙ্গিশীদের ছাতের খেলন৷ নিতি ! 


৭০৭ 





দশম স্ব 


মানে না৷ তো মান! বিষুষ্ধ আশ। ; কেছ বা বরে 
উগ্র সাধনা-_ভাজি' ভোগ দিনে দিনে-- 

আরে। স্থমহুতী কীতি-প্রতাপ-লালসা তরে, 
আরে! হভোগ সহে--তোমারে ন। চিনে ! 


ভরান্তি-বিহারে পায় না শাস্তি লক্ষাঙ্থারা, 
ভক্ত সুজনে বন পায় সে কাছে, 
দেখে প্রশান্ত নয়নে তাদের তোমার তার। 
দেয় বরাভয় “অকুলেই কৃল আছে ।” 


অকিঞ্চনের পরম-প্রার্থনীয় হে প্রত ! 
তোমার প্রণতি-্মন্দিরে যবে আমি 
প্রসাদ-ভিখারি__কেন প্রলোভনে ছুলাও তবু 
অলীকে আকুলি" তুলি? অন্তরযামী ! & 


সয়েছি অশেষ বন্ধনতাপ বেদনা কালো, 
ফুল-ভ্রমে শুধু গেথেছি কাটার মাল! ! 

আজ দাও তব চরণে শরণ-_জ্বালিয়। আলো 
করে। অবসান নিরবসানের পালা । * 


এ সপে পাপ পা ৯. পি তত এ সপ পিল তত তি ১ আক | পতি 


রি নকামরেহ জং তব পাদসেবনাদ্‌ 
অকিঞ্চনপ্রার্থাতমান্ধবরং বিতো। ( উপেন্রবন্তরা ) 
শরণ সমুপেত, জপ লাজ দাত 
উজির ডিন (মালিনী ছন্দ) 


(৫১।৫৫,৫৮) 


৬ 


০ শি পলা? হল 


ভাগধতী কথ. 
শ্রীকৃষের প্রার্থনাপূরণ £ 
আশার গগনে বাসনার মেঘ ইন্ধন 
রচে কত ছলে__বর্ণ-কুহেলিকায় ! 
নাই যেথ। কায়া-_-সেথ অপরূপ ছায়ার তম্থু 
কল্পন। করে নয়ন-_রূপতৃষায়। 


ঘনায় রা্রি-*'নিভে যায় আলো পলকে সেথা... 
তরু হয় মরু.'"হাসি হয় আখির্নীর ! 

অলীক কান্তি আনে অশাস্তি, অসীম ব্যথা, 
ন্সি্ধ জলদে বুনি” দাহ দামিনীর ! 


বাসনা-বিলাসী গরলেরে নিতি গণি অমিয়, 
ধায় উদ্দাম হলাহল-পিপাসায় ঃ 
অসীমের ক্ষুধ। মিটে কভু সীমানায় ? 


চিত্ত তোমার হয়েছে মমল ওগো! পুজারী ! 
তাই বাঁশি ভুমি শুনিলে হৃদয়পুরে £ 

মতি হ'ল তব বীর্ধে-অটল- _ছুরভিসারী, 
সমীপ-বিদায়ে চাহিলে চির-স্থদূরে । 


প্রাথিলে না তো! সেই বর যাহা নিখিল যাচে £--. 
যৌবন, নারী, রাজ্য, কীতিমপি। . 
প্রলোভন 'এসে দ্বারে তব গেল ফিরিয়া লাজে 
_- দেখিয়া তোমারে প্রেমধনে আজ ধনী। 


২ 


ছলিতে তোমারে আসি নাই আমি হে ন্তুপ্রিয় ।-- 
এসেছি দেখাতে-_-যে-ভক্ত উচ্ছল 

একাস্ত মনে চায় আমারেই--সে বরগীয়, 
প্রলোভনে রয় হরিদাস অবিচল । * 


্রাস্তিমুরলী তাহারেই শুধু বিপথে ডাকে 
একাস্তিক নহে যার আরাধনা £ 

ভূবনমোহনে সাধে না যে__ পড়ে মোহবিপাকে, 
কায়া-ভ্রমে নিতি বরি' ছায়াজল্পনা ! 


ভক্তির পথে লভিলে শক্তি অপ্রমেয়, 
এসেছি তোমারে এই বর দিতে তাই ঃ 
প্রেম তব রবে আকাশের ম'ত অপরাজেয় 
বাসনা-বাদলে যার পরাভব নাই ॥ 





০৬ পিপি সপ 


সার্বভৌম মহারাজ মতিত্ডে বিমলোজ্িত! ৷ 
বরৈঃ প্রলোভিতস্যাঁপি ন কামৈবিহতা বত; ॥ 
প্রলোভিতো বরৈর্ধং ত্বমপ্রমাদায় বিদ্ধি তৎ। 
ন ধীরেকাস্ততক্তানানাশীভিভিস্ভতে কচিৎ ॥ 


( ৫১/৫৮৫৯ ) 


২৭৫ 


ভাগবর্তী কথ 
শ্রীরফ্ণ-রুম্ষিণী সংবাষ 


যাহারে তার পিতৃগৃহ হ'তে কেশব ছিনিয়। 
আনিল রণে হাজার পাণি-প্রার্থী ভূপে জিনিয়া 
( শুনিয়া যে, সে-স্বয়ন্বরা কৃষে শুধু বরিল, 

ন! দিয়ে দেখা, শুনায়ে নাম যাহার মন হরিল 
মায়াবী চির-মনামী ) সেই রুল্সিণী বরেণ্যা, 
(বিদর্ভের রাজাধিরাজ ভীম্মকের কন্তা। ) 
পতির রথে ত্বারকাপুরে আসিলে-_-হরি যতনে 
রতনালয়ে রাখিল সেই রতন হ'তে রতনে । 


একদা, যবে কুমুমশেজে আসীন হরি রাত্রে, 
লোকললামভূতা৷ মোহিনী আসিল লয়ে পাজ্ে 
অঞুরু ধূপ পুষ্পমাল। মণি-প্রদীপ দীপ্ত, 

( নন্দনের পারিজাতের গন্ধ আসে লিগ্ধ". 
বাতায়নের পথে অমল চন্দ্র চেয়ে মুগ্ধ" 
অশান্তির ভ্রান্তি হম্ষপন সম লুণ্ত*" ) 
ব্জনী লঃয়ে শ্রীকরে যবে চরণমূলে আসিয়। 
বসিল বালা', শ্রীবাস্থদেব কহিল মৃদু হাসিয়! £ 


*আমারে রাজপুত্রী, তৃমি বরিলে কেন বলো! না ? 
ভূপতি কত যাচিয়াছিল তোমার সম ললনা-- 
যাদের বনু বীর্য মণি বৈভব স্মুমিতর, 

যৌবনের মহিমা, কবিকল্পনা বিচিত্র, 

কীতিমান্‌ তাদের গাথা! সকলে চায় ভনিতে, . 
ষে-পথে তার! চলে- মুখর হয় জয়ধ্বনিতে, 


৩০ 


দম স্বন্ধ 


নাম যাদের রবে অমর কাহিনী ইতিহাসে লো, 
তাদেরি চায় কামিনী, জানি--তাদেরি ভালোবাসে লে। ! 
যাদের পথ যায় ন৷ জানা-_চলে আপন খেয়ালে, 
ছুখ সয় জায় তাদের কণ্ঠে মাল! পরালে। & 
বলিব আরে! 1-_দেখ ন! মেলি? নয়ন এই ভূতলে : 
“অকিঞ্চন আমি'__-একথ! রটায় নিতি প্রবলে। 
নিধনেরি অর্থ পাই-_দীনেরি আমি বন্ধু, 

তারাই দিল উপাধি মোরে “অহেতুকৃপাসিন্ধ । 

ধনী ও মানী আমারে রাণী, জীবনে প্রায় সাধে না 
আপন আলে থাকিলে কেহ আধার-ভয়ে কাদে না । 
সমান সনে প্রণয় হয় £ জোনাকি-প্রেমে আসে না 
চক্র নেমে--্রীহীন পানে চেয়ে শ্রীমতী ছাসে না ! ** 


“ভাবিয়। আমি তাই না পাই-_আমারে কেন সহস। 
বাসিলে ভালে--উষরে কেন ঝরিল ধার! সরসা ! 
নও সুদূরদশিনী লো তাই আমারে ভজিলে ? 
স্তাবক যারা তাদের স্তবে সরল। বলি” মজিলে ? 





ক পপ পপ এ পট ভাপ পা ভিজা জন 


* অন্পষ্টবন্অবনাং পুংসামলোকপথমীমুযাম্‌। 
আস্িতাঃ পদবীং শুক্র প্রায়ঃ সীদন্তি যোষিতঃ ॥ 
(৬৯১৩) 
+ নিক্ি্চন। বয়ং শঙ্বরিফিঞ্চনজনপ্রিয়; । 
তশ্মাৎ প্রার়েগ ন হাঢা। মাং তজন্তি নুমধ্যমে ॥ 
বয়োরাতাসমং বিদ্বং জঙগগৈশ্বর্ধাক্কতির্বঃ। 
তয়োধিবাহে। মৈত্রী চ নোতমাধময়োঃ কচিৎ ॥ 


( ৬০1১৪,১৫) 


৪৭ 


ভাগবতী কথ 


মামার গুণ গায় বাহার! নয় তাহারা গুণী লো, 
একথ! নাহি বিচারি' কেন তূলিলে নাম শুনি' লেঃ, 
হারালে পিতামাতা স্বজন রাজ্য- মোরে বরিয়া, 
ভাবিলে না কি তোমারে কেন এনেছি অপহরিয়া ? 
দপদের হুরতিমান ভাভিতে-_-তব তরে না £ 
আমর! সথী চির-উদ্াসী, নারীতে মন ভরে ন1। 
যাহার নাই ঘর-_সে কী ব! করিবে লয়ে ঘরণী ? 
হৃদয়ে সাজা যার সে কবে চায় ধরণী ? 
সঞ্চিতে যে বিমুখ, ধন সে কতু সখী, পায় না, 
সম্তানেরে। শাস্তিনুখ মুক্তিকামী চায় না। 
দীপশিখার ম'ত সে শুধু বিলায় জ্যোতি নিয়ত, 

. যে লভে জ্যোতি-_-নয় শিখার প্রিয় বা অপ্রিয় তে।। 


শুনি' নিঠুর বাণী পতিপ্রাণ! রাণী ক্ষণিক চেয়ে রয় দয়িত পানে, 
বলিবে কী যে সতী বচন মৃঢ় হায়, নারীর ব্যথা কবে পুরুষে জানে? 
অরুণচরণের নখরে কাটি” ভূমে আখর- অধোমুখী মৌন রছে, 
নয়নধারা বহি” কাজল সনে মিশি” তিতিল বুক তার ব্যথ! অসছে। 
কমলকর হ'তে ব্যজনী পড়ে খসি” তন্বী দেহলত। কাপিয়৷ উঠি: 
হুপ্ধফেননিভ শব্যা হ'তে পলে ধুলায় মুরছিয়া পড়িল লুটি'। 

ছেন প্রেমের হরি লভি' নিদর্শন লয় সে-সরলারে বক্ষে তুলি, 
হাঁসির লঘুমেঘে অশনি-টংকার শুনি' যে শঙ্কায় ওঠে আকুলি' 





পদ পাপা 


* উদ্ামীনা বরং নূনংন আাপত্যর্থকাযুকা:। ৰ 
আত্মলব্যাস্মছে পূর্ণ গেহয়োর্জযোতিরক্রিয়াঃ ॥ (৬০২৯) 


২৯৮ 





দম স্ব 


তাহার হৃদয়ের বাথার ব্যথী হাসি' কহিল ব্যথিতারে গাট প্রণয়ে ঃ 
“জানিত কে বা হায়-_প্রিয়ের পরিহাসে প্রেয়সী মুরছায় অহেতু ভয়ে ? 
ক্ষমো লেো৷ অপরাধ-_তোমারে বাথা দিতে করি নি কৌতুক প্রগল্ভতা 
তোমারে অনুমিয়! 'রসিকা' চেয়েছিনু দেখিতে-__-শুনি' হেন রসাল কথা 
কেমনে নিরুপম যুগল লোচনের নীলাভ রাঙ। হয়-_তাহার পরে 
রোষ কটাক্ষের শায়ক ছোটে-_ঝরে মোহন বঙ্কার স্ষুরিতাধরে। 

কেমন সুন্দর ভ্রুকুটি ফোটে অভিমানিনী-মুখে__ছিল হেরিতে সাধ, 
সুপ্ত রেখেছিনু যে-সাধ বহুদিন জাগায়ে তারে আজ এ কী প্রমাদ ! 
তোমারে করি সখী তবুও নিবেদন ₹__বনিত। সাথে বধু এ-সংসারে 
যেটুকু কাল যাপে মঞ্ছু পরিহাসে সে বন্বা্ছিত প্রেমবিহারে । & 
জীবন নয় শুধু জলদগর্জন__বিহগকাকলিও সেথায় আছে, . 

সিন্ধু নয় শুধু ক্ষুব্ধ গম্ভীর-_চিকিয়। ওঠে রঙে সকালে সাবে। 

আকাশ শুধু নয় নীহারিকার চিতাবহি-জ্বালামুখী-__ক্ষণে ক্ষণে 
রামধনুও ওঠে রাঙিয়া সেথা-_খেলে নীরদ লুকোচুরি চাদের সনে । | 
নয়ন নয় শুধু ঝরাতে লোর- নয় দশন শুধু দংশনেরি তরে £ 
ভাবিনী-মুখে হাসি না যদি ফোটে-_মন বিশ্বভাবনেরো৷ কেমন করে !” 


* তত্ব; শ্রোতৃকামেন ক্ষ, ল্যাচরিতমঙ্গনে ॥ 
মুখঞ্চ প্রেমসংরস্ত-স্কুরিতাধরমীঙ্গিতুম্‌। 
কটাক্ষেপারুণাপাঙ্গং হুন্নরজ্রকুটীতটম্‌ ॥ 
অয়ং হি পরমে৷ লাভে গৃহেষু গৃহমেধিনাম। 
যনন্সৈর্নায়তে হাম: প্রিয়য়া ভীরু ভামিনি ॥ 


চি চা, 


ভাগবর্তী কথা 


প্রিয়বিচ্ছেদভয় আসল্স নয় জানি সলাজ নয়নে নধু হাসিয়। 
বল্পভ পানে চেয়ে কহিল! ফুল্লমুখী কালে! মেঘে আলো! উদ্ভাসিয়া ঃ 


“বলিলে যে-সব কথ। আজি ওগো! বাক্য, সত্যে উজল সবি নিরুপম £ 
হাসির ছলেও তাই তোমরা যা বলে! শুনে আমর! ভাসাই কেঁদে প্রিয়তম । 
হাসিতে নারীও জানে--তবু মণি পায় যবে কেহ তার মণিহারা জীবনে, 
পাছে সে হারায় মণি এই ভয়ে বুক তার কেঁপে ওঠে মিলনেরো শয়নে। 


“কেন ভয় হেন? শোনো। বলিলে যখন £ আমি অসমানে চাহিয়াছি বরিতে, 
প্রতিধ্বনিল নারী-হিয়। দোর ঃ “সতা, যে ন্বয়মানন্দে রাজে মহীতে, 
কোথ৷ সে-ত্রিলোকপতি, কোথ! আমি জ্ঞানহীন, 
চির-অকৃতার্থা যে জীবনে, 
জানে সে গাহিতে শুধু তব গুণ গুণধান, কিন্করী তব চিরচরণে ! * 


“প্রবলের মুখে রটে নিন্দ! তোমার? জানি, প্রবল যাহার! মদমত্, 
স্বভাবে বহিমু'খী, অন্ধ স্বার্থে ন্খী, ইন্দিয়ভোগে চিরাসক্ত, 
লালসা-নিশীথ তুমি ঝবলসিতে তাহাদের চাও তব মুক্তির তপনে ঃ 
ঘে-টান পাতালমুখী, সেকি নাথ সহে কু যে-টান তুলিতে চায় গগনে ? 


“মলিন অকিঞ্চন তুমি-__তাই দীন তব প্রিয়? জানি, দেবগণও লভিয়! 
নরের অর্থ দেয় যে-নারায়ণের পায়__মহেশ যাহার নাম জপিয়! 

নিঃদ্য হ'য়েও লভে শিব-বিশ্বেশ্বর-পদ-_সে অকিঞ্চন, সত্য! 
বুঝিলাম__মৌনই মায়াময় নয় শুধু__মায়! তব বচনেরো! অর্থ! 

* নন্বেবমেতদরকিন্দবিলোচনাহ যছ্ধৈ ভবান্‌ ভগবতোইসদৃশী বিভূয়ঃ | - 
কন্ছে মহিয়াভিরতে৷ ভগবাং স্ত্যধীশঃ ককাহং গুণপ্রকৃতিরজ্ঞগৃহীতপাদ। ॥ 


$ ৬০1৩৪ ) 


৯৩ 


দশম স্ব 


“রাজ/-রমপী-ধনে ভরে ন। তোমার মন 
বলিলে- জানি না আমি তাও কি? 
নিখিল চরণে যার নিখিলের উধের্ব সে--একথাও ভাসতে বুঝাও কি 
ত্রিভুবন ছাড়ি" যোগী আধার গুহায় পশি' যার ধ্য।নে লভে চৈতন্, 
রবে ন! সে উদাসীন আপন আলোকে লীন-_ত্রিভুবন গণিয়া নগণ্য ? 


«অপার অভাবনীয় ছন্দ তোমার ? নাথ, একথাও কে ন৷ জানে ভূবনে ? 
মহাতপন্থী, যার! তোমার লীলার দিশ! পায় না তাদের ধ্যান গহনে, 
তাহার্দেরি ছন্দের চিন্তা কি পায় দশ! ? একথাও তবু কেন বলিলে ? 
পুরাতন কথাও-যে নবঝংকারে কাপে তব মুখে-_দেখাতে কি ছলিলে ?* 


“মতিগতি আচরণ ছুজ্ঞেয় যাহাদের তাদের বরণ করি? কামিনী 
হখেই পায় শুধু? তোমার তীর্ঘপথে দীপমাল! জ্বালে তার যাঙ্গিমী। 
বাসনা-পরিধি তরি' প্রেমিক। তোমার প্রেম্চেতনায় হয় যবে চি্বয়, 
তার পরে কামিনীরো কাছে নাথ, আর কি গে। 
বিলাস-বাসর সুখ মনে হয়? 


*“রমণীরে পরিহাস করি যদি পাও স্থুখ-_ 
বাধা আমি দিব না সে-হাসিতে । 
বলিব কেবল £ নারী শ্রীচরণে চায় ঠাই-_নয় শুধু আখিনীরে ভাসিতে। 
স্্রীপদারবিন্দের গন্ধে উছলে যার চিত্তমধুপ হে অনিন্ব্য, 
বেদনাও হয় তার রূপান্তরিত ডুবি আনন্দে তোমার অচিন্তা । 
& তংপাদপগ্মমকরদজ্যাং মনীনাং বন্ধু নৃপশুভিনু ছুবিভাবযম্‌। 
সিসির ভবস্তষ্‌॥ 
( ৬১৬৬ ) 


৭) 


ভাগবতী কথ৷ 
“বিষাদে! তাহার কাছে হয় যে অমৃতনয় নীরম্ধ, জাধারের লগনে £ 
বিরছেও পায় সে যে মিলনাস্থাদ তব, মরণেরে। পথে নব জীবনে । 
তোমারে বরিয়া নারী-জনম ধন্য মোর, কৃতার্থ বেদনার অভিসার, 
কালো হ'ল আলো আজ লভিয়া তোমারি নাথ 
মালাখানি গাখিবার অধিকার । 


“তোমারে জানে নি যারা হোক বিলাসিনী তারা 
রাজরাজেন্জ্র স্বামী লভিয়া, 

হোক শুভ! সববাণী, ইচ্ছার ইন্দ্রাণী 
আমি যেন তব নাম জপিয়। 

চরণচারিপী তব রহি যুগে যুগে । জানি 
নারীরে তোমার মন নাহি চায়। 

নারী তবু তোমারেই চায় ঃ মন পেতে নয়__ 
আপনারে স'পিতে ও-রাঙা পায় । 


“প্রার্থনা তাই আজ £ চরণাথিণী যেন ন! হয় কখনে। পথ-ভ্রাস্ত ? 
কীট পতঙ্গ হ'য়ে জনমি যদি হে, তবু তোমারেই বরি যেন কান্ত ! 


যবে তুমি ফিরে চাও, না-চাহিতে কোল দাও-_ 
তব অন্ুকম্পা সে, প্রিয় হে! 
তবু সে-স্থুখেরো। তরে নহে মোর অভিসার-_ 


শ্রীচরণে শুধু ঠাই দিও হে।” * 
* অন্বন্ুজাক্ষ মম তে চরণান্গুরাগ 
আত্মন্‌ রতম্য ময়ি চানতিরিকদৃষ্টেঃ। 
বরথান্য বৃদ্ধয় উপাত্বরজোইতিমাত্রো 
মামীক্ষসে তছু হ নঃ পরমামুকম্পা ॥ 
(৬০৪৬) 


রর পর ক এক. 


২১২ 


দশম স্বগ্ধ 


শঠে শাঠ্যং 


শকুনি দৈত্যের স্ৃত মন্দমতি বূক ছিল স্বভাবে কুটিল চিরদিন , 

জপিত সে-শঠ মনে £ “দেবের বিদ্রোহ হবে আচরিতে নিত্য ক্রাস্তিহীন।” 
শুধু দেবতার নয়, পরের অহিত চক্রী সাধিত নিয়ত ছলনায়। 

বঞ্চিতে সে-মায়াবীরে পারিত না কেহ তবু-_কে বিধুরমায়ার পার পায়! 
ক্র,র বৃত্তিগণ লতি” নিরস্ত লালন গুপ্ত ছরভিসন্ধির বীজগুলি 

ক'রেছিল বিকশিত বনম্পতি__সে-পল্লব-মমরে সে বিক্প গেল ভুলি” । 


একদিন নারদেরে শুধায় সে; “বলো মুনি, কোন দেবতারে আরাধিলে 
আশু বর হয় লাভ ? কোন্‌ জপে হয় তৃর্ণ গৃঢ় আশা পূর্ণ এ নিখিলে 1” 
কহিল দেবধি £ “বৎস ! বিষুসিদ্ধি মনে রেখে তুরহ, সে কাটাপথে ডাকে, 
বহু ত্যাগ, দীনতার পরে তরি? অন্ধকার মিলে তার আলো । অনুরাগে 
শরবণে কীতননে ধ্যানে বিনির্নল আত্মদানে তবে হয় কৃপালাভ তার £ 
যদি হও ত্বরমাণ যাও শিব-সন্নিধান_ আশুতোষ উপাধি ধাহার। 

সরল বিশ্বাসে বিভূ সহজে প্রসাদ দান করেন উচ্ছলি” ; তগস্থায় 

ধর! দেন সুমধুর-_তাই বংস স্ুরাস্থুর সহজেই শৈব সিদ্ধি পায়। 
স্বভাবে মহাম্ুুভব রুত্র, তাই প্রার্থী তারে দেয় যদি ছখ-_ভুলি' তার 
অন্তহীন অত্যাচার__করেন গ্রহণ সুখে পুজারীর অর্থ উপচার। 

রুষ্ট হ'লে ভালে তার অগ্নি করে ছারখার-_পুষ্পধন্থু তাই তমুহীন ! 
কিন্ত কূট আচরণ জানে না সে. যে সরল-_ভোলানাথ তাহারি অধীন।” 


২১৩ 


উাগবর্তী কথা 


শুনিয়া কেদার তীর্ঘে করিল প্রয়াণ রক-_বরিতে তপস্যা অতি ঘোর: 
আপন দেহাঙ্গ দিয়ে অনলে শান্তি দৈত্য সাধে কৃচ্ছ, ভয়াল কঠোর 
সপ্তম দিনের অন্তে লেলিহ কপাণ ল'য়ে ছিন্ন করি মুণ্ড আপনার 

চাহিল সে অর্থসন অপিতে পিনাকি-পদে-_রাখি' অভিসন্ধি গুপ্ত তার 
নহানতি শিতিকষ্ঠ স্থ্ডিলের অগ্সি হ'তে হয়ে অত্যুখিত করুণায় 

বন্দী করি' বাহু তার কহিলেন প্রেমভরে £ “কেন বৎস মৃত্যু-সাধনায় 
ধাও হেন? যবে আমি আশুতোষ-_দিনযামী শুধু জল বিবপত্র ধরি? 
অভয় বরদ-করে অন্ুদিন ভক্ততরে প্রণয়ের প্রসাদ বিতরি ? 

আমি প্রেম-জলধর-_বষি নিতি প্রিয়ঙ্কর আনন্দ-মাসার বরদানে । * 
কোন্‌ বর চাও বলো * রাখো খড়া, মাত্মঘাতী কেন হও উগ্র অভিমানে? 


কহে কৃতাঞ্জলি দৈত্য : “ভগবান্‌! ধন্য আজি মোর জনম ভবে। 
তোমার দর্শন লভিনু তাই-__হেন কূপ অহৈতুকী স্মরণে রবে । 

শুনেছি শিশুকাল হ'তে শ্রাতন্ু তব অমল-উজ্জ্বল অগ্রিসম, 

জানিত কে বা নাই তাপ এ-অনলের-__আলো! বিলাও শুধু হে নিরুপম ! 
চন্দ্রভাল তুমি তাই হে সুন্দর শুভস্কর, কোথা দোসর তব-_. 

লীলায় মহিমায় অমর সুষমায় হে সনাতন প্র পুনর্ণব ! 

দেবতা অভিমানী, নিয়ত চায় স্তব__অহেতু প্রেমে তুমি অংশুমালী, 

যে যেথা কাদে ব্যথা-নিশীথে শঙ্কায়--উদয় হও তব অতয় জ্বালিঃ ! 


* তমাহ চাঙ্গালমলং বৃণীঘ মে যথানিকামং বিভরামি তে বরম্‌। 
প্রীয়েয় তোয়েয় ন্বণাং প্রপদ্ভতাম্-অহে। ত্বয়াস্মা ভূশমদ্য তে বৃথা ॥ 
(৮৮২০) 


২৯৪ 


ক 


দশম স্বন্ধ 


যেথায় সম্পদ-__সেথায় নাই তব শাস্তু কারুণিক কাস্ত ভাতি। 
যেথায় ছধোগ দাহন দস্ভোলি-_ুক্তি-অহনায় বিনাশে। রাতি। 
যেথায় অকরুণ গরল-উদ্গার-__সাধিয়া করে! পান পরের তরে, 
দেবত। তরে রাখি' অমৃত উর্বশী, আত্মারাম রাজে শ্মশানচরে, 
মরণে জীবনের নব রপাস্তর আনিতে লীল৷ তব চির-অমেয়, 
ভক্তাধীন ! মানে! নিয়ত পরাজয় ভক্তপাশে- হ'য়ে অপরাজেয় ! 
দেবতা দেবীদেহ ঢাকে অলঙ্কারে-_ভবানী শুধু ভবে ভূষণহীন। £ 
তবু কে বিজয়ার সমান- মরণেও যে-সতী রয় শিব অস্কলীনা, 
ছাড়ি” যে পাখিব শ্রীতন্ুু পতিবরে হিমালয়ের ঘরে জনম লভে ! 
দেবতা চায় নিতি নৃতন দয়িতায়, কে তোম! সম একনিষ্ঠ রবে ? 
সকলি জানি--তবু দেখিতে চাই প্রভু বিভূতি তব কত শক্তি ধরে। 
জনশ্রুতি শুনি' মুগ্ধ হ'য়ে নাথ জিজ্ঞান্থুর মন কভু কি ভরে 

তাই হে সর্বেশ, আমারে দাও বর- যাহারি শিরে আমি রাখিব কর, 
লুটাবে তারি শির ছিন্ন হ'য়ে ভূমে__শাসিব ছুর্জনে নিরস্তর |” 


কহিল বিশ্মিত গিরিশ £ “হে অসুর ! চায় তপস্থীর! শ্রেয় ব। প্রেয়, 
কেহ ব৷ চায় মুখ, কেহ বা ধন জন রমণী-_হেন বর চায় নি কেহ! 
দণ্ড হুর্জনে দিয় কী সন্তোষ ?__যে-বর আনে সুখ__চাঁও না কেন? 
দীর্ঘ এ-জীবনে দেখি নি কারো মনে জাগিতে অন্ভুত বাসন। হেন !” 


কহিল ৰৃক নমি' ৫ “বিশ্বে বহুমুখী প্রকৃতি দিন দিন কত না প্রত 

স্জিছ লীলাময় চিরবিচিত্র হে! কে পায় পার বলে! তোমার কভু ? 
আমার মনে হেন বাসনাবীজ কেন বুনিয়৷ মহীরুহ করিলে তুমি-_ 
আমি কি জানি হায়? আমার মনে শুধু উঠিতে একই বীজ চায় কুন্ুমি*। 


২১৫ 


ভাগবততী কথ৷ 


আমার সাধ শুধু জানিতে_দেবদেব সকল বর দিতে পারে কি হারে ? 
শুধায় যবে প্রাণ, উজলে সমাধান আলোক-রূপে কিন! অন্ধকারে ? 
অন্য বর তাই চা না আমি--যদি ন। দাও এই বর-_এ-শির নাথ 
লুটাবে পায়ে”__বলি' উঠায় অসি বক করিতে আপনার মুণ্ডপাত। 


উদার ধূর্জটি মুগ্ধ বিশ্বাসে বলিল হাসি £ “হোক তাহাই তবে £ 
যাহার শিরে তুমি রাখিবে কর তার স্বন্ধে নাহি আর মুণ্ড রবে ।” 
বলিয়া দিল শিব সর্পে সুধা সম অস্থুরে দেববর সরল মনে । 
বুক বরদ-শিরে রাখিতে কর ধায় গৌরী-হরণের আকিঞ্চনে । 
সমহাবিপন্ন সে-অমর কারুণিক তিন ভূবনে ধায় মরণভয়ে, 
অস্থুরও কামচারী মহেশে অনুসরে | 

স্বর্গে দেবগণ সভয়ে কহে £ 
“এ-হেন দুর্যোগে তারিবে কে দিশারি !__দিল যে বর বিভু সত্য-্রত ! 
কেমনে সে-প্রতাপ মিথ্যা! হবে-_-হ'ল তাহারি প্রসাদে যে অব্যাহত ! 
এ কোন্‌ অঘটন অভাবনীয় ! বলা মরিবে কোন্‌ মুখে মরগজয়ী ? 
মরিলে ভূতনাথ কে দিবে জীবগণে আশিস মরণের উধের্ধ রহি* ? 
কে দিবে দেবতায় যক্জরভাগ আর- শাসনভয় রবে কাহার মনে? 
জীব ও শিব মাঝে দান-ও-প্রতিদান-ন্ৃত্রে কে বীধিবে বিশ্বজনে ?” 
করিয়। মন্তণা শিবেরে লয়ে সাথে হরিচরণে পড়ে দেবত। সবে । 
দানবে! ধায়--তারে সুদর্শন দেয় বাধা । সে গোলোকের দ্বারে নীরবে 
রহে প্রতীক্ষায়__কোথায় যাবে শিব? তরুছায়ায় বসি' অসুর হাসে। 
গোলোকে দেবগণ অনাথসম নাথে জানায় নিবেদন করুণ ভাষে £ 


২১৬ 


বুধ গ প্রা 


হতে 
হ'লে 


বএর রর 


৮ 


শন ক 


ভিখারি দুয়ারে তব কমলাপতি ! 
না রাখিলে সংকটে কোথায় গতি? 
শিব পিনাকী 
প্রাণের লাগি? 
দেবতার অপঘাত- কেমনে ভবে 
অমৃত-মঙ্গীকার বাচিয়া রবে ? 


নহে অপঘাত---ৰলো। হেন অপমান 
দেবতারে কে করিবে আজি হায় ত্রাণ? 
শিবের নিধন ? 
কে চিরস্তন ? 
দেখাতে মরিব না কি আমরা! লাজে ? 
কাণ্ডারী তুমি বিনা--তুফান মাঝে? 


এ-সকলি লীলা তব ওগো লীলাময় ! 
পুছি ঃ এ কেমন লীল। ? দেবেশেরো! ভয়! 
কে সে বিভীষখ ? 
না৷ আছে সাধন, 
প্রতিভা, শকতি---শুধু বরি' ছলন! 
কেমনে অকুতোভয় হ'ল বলে। ন! !” 


২১৭ 


ভাগবতী কথা 


কহে শিবেরে শ্রীহরি £ “ছল-_সেও আমারি 
লভি” সন্ধান যার আজ জয়ী দেবারি 
ছল লাথে কতু হয় 
প্রেম- অখি-বিনিময় ? 
বলো আলো! কি পরায় মাল! কালোর গলে ? 
আজে! জানে না কি করুণায় ভোলে না ছলে? 


“তাই. দীক্ষা আমার নয় বিমূঢ়তারি : 
আমি ছলী সাথে নিতি হই ছলবিহারী। 
যার জানে! না মতি 

বর চাহে সে যদি 

দিবে তাহারে কি অধিকার অবাধ হেন ? 


আছে কাটায় কুস্থমে ভেদ-_ শেখে! না কেন ?” 


বলিয়। শ্রীহরি লভিল কিশোর ব্রাহ্মণ-রূপ-_বুক যখন 
বৈকুষ্ঠের অদূরে ্াড়ায়ে করে প্রতীক্ষা হুষ্টমন। 
“কেমন !” হাসে সে মনে মনে £ পশিব অমর হয়েও মরিবে আজ 
দিব প্রতিশোধ বছু অসুরের মরণের আমি অস্ুররাজ। 
হবে পাবতী দয়িতা৷ আমারি-_দেব দেবী সবে গাহিবে জয়”, 
আম্মুরী ছলনা কী শক্তি ধরে--* 
সহস। দেখে সে জ্যোতির্সয় 

ঈাড়ায়ে কাস্ত ব্রাহ্মণ প্রেমে বিশ্বাসে ভর! ছুটি নয়ন! 
দেখিয়া! মুক্ধ চেয়ে রয় বুক। 

কহে দ্বিজ £ “তুমি কে গে সুজন ? 
কার পথ চেয়ে? কি ভাবিছ? হেথা গোলোকের কাছে এলে কেমনে? 
ক্লান্তের সম দেখি কেন সখা ? এসেছ কাহার অন্বেষণে ? 


২১৮ 


দশষ স্ব 


ভরে প্রাণ হেরি” কান্তি তোমীর। কে তুমি বন্ধ? কীছুন্দর 
সরলতা ভর! আখি তব ! আমি কে ? রসাতলের গুপ্তচর । 
ব্রাহ্মণবেশ ধরিয়া এসেছি আস্ুুরী সাধনা-সিদ্ধি তরে ! 

তোমারে অন্থুর বলি' মনে লয়__তাই বুঝি প্রেম হাদয়ে ক্ষরে ! 
স্বর্গের এক গুপ্ত কাহিনী বলিতে তোমারে চাহি ধীমান্‌ ! 
রসাতল হবে দেবনিহস্তা কোন পথে-_দ্িব সে-সন্ধান 

যদি তুমি হও সহকারী । হবে ? ভালে, শোনো। তবে, শুধু ছে বীর, 
মন্ত্রগুপ্তি চাই আগে-_জয় তারি কিন্কর_-যে অনধীর ।” 


শুনি উল্লসি কহে বুক তারে মহেশের বরদানের কথা : 
“গৌরী আমার বন্ুবাঞ্থিতা-_মরি কী মোহন সে-তম্ুলতা ! 
নিষ্কৃতি কোথা পাবে শিব-_যবে রাখিব তাহার শিরে একর ? 
নাই নাই তার নিস্তার আর-_দিয়াছে যখন আমারে বর।” 


বলে ব্রাঙ্গণ গোপনে £ “কিন্তু উমাপতি মহাছলনাময়। 

বরদানে তার নাই অধিকার আজ আর। সবে গাহিত জয় 
শিবের যেদিন বন্ধু, সেদিন-_শুধু স্মৃতি আজ £ তোমারে আনি' 
হেথায় মিথ্যা বর-লোভে চায় বধিতে তোমারে আমি যে জানি।” 
“মিথ্যা বর সে দিয়েছে.? দেবেশ ?” সন্দেহে বৃক্ষ তারে শুধায়। 
“দেবন্ধ তার লুপ্ত, দক্ষ-শাপে সে যে আজ পিশাচ হায়! 


২১৯ 


ভাগধর্তী কথা 


সকলেই জানে একথা! । তোমারে করি সাবধান-_-সর্বনাশ 

হবে তব-_যদি শিরে তুমি তার রাখো হাত। তারি পুরিবে আশ £ 
জটায় তাহার আছে স্ুগোপন ফণী-__দংশনে সাধিবে তব 

সংহার, সখা, সত্যই কহি--নহে নহে আর দেবতা ভব। 

বিশ্বাস বদি ন। হয়-_ প্রমাণ অতীব সরল---শিরে আপন 

রাখে। ন৷ শ্রীকর-_রবে সে অচল-_-চিনিবে তাহার প্রবচন । 
স্বভাবে সরল তুমি, তাই আজে। জানে! ন! দেবত৷ কুটিল কত ঃ 
সতানিষ্ঠ তুমি, দেবগণে তাই মনে করে সত্য-ব্রভ।” 


মোহন ভাষায় ভূলি' বিমুগ্ধ আপনার শিরে রাখিল কর £ 


অমনি মুণ্ড লুটালে। ভূভলে । 

“জয় জয় হরি শুভস্কর 1” 
গাহিল তাপস মুনি খধি দেব দেবী; “জয় জয় হে নারায়ণ ! 
ছলনা যাহার চরণাশ্রিত, কে পারে করিতে তারে ছলন !” 


শিবে কহে হরি ; “হে জগদ্গুরু, তব পায়ে করে যে অপরাধ 
আপন পাপে সে মরে মৃঢ়, লীল। কে জানে তোমার বিশ্বনাথ !” & 


সপ 





পপ পাশা পিপি পপি শাশী শী 0 তে আসা পপ শপ পপ 


| : * অহে। দেব মহাদেব পাপোইয়ং ্বেন পাপন ॥ 
হত কো সু মহতত্বীশ জন্তর্বৈ কৃতকিবিষঃ। 
ক্ষেমী স্তাৎ কিমু বিশ্বেশে কৃতাগস্কে। জগদৃগুরৌ ॥ ( ৮৮৩৯ ) 


খখ্ঞ 


দশম স্ব 
ভ্রীদাম 


ন্পতি পরীক্ষিং কহে শুকদেবে ; “প্রভূ, মূকুন্দ-মহিমার তুলন! 
কোথ! বলে! ত্রিভূবনে ? যত শুনি__জাগে মনে 

ৃ আরে! তৃষা শুনিবার। বলো! না 

কীতি-কাহিনী তার, পুণা জনশ্রুতি, রাজ! হঃয়ে যে দীনের বন্ধু, 

বিশ্বের বল্লভ হ'য়ে নিতি নি:ন্ষে যে করে সেবা, করুণার সিন্ধু ! 

বিভব রাজা ধন, গৌরব অগণন, নারী-সস্ভোগ, যশ বিক্রম 

বৃথ! যে জেনেছে-_-তার অতৃপ্ত তৃষ্কার বারি কোথ বনুধায় ? “ভ্রম আরম 

কে বলে তাহার কানে !_অন্তর-আশ। হয় বঞ্চিত মায়ামৃগ-মায়াতে ! 

বিলাসের দীপালিক৷ মনে হয় প্রহেলিকা, কায়াতৃষ! মিটে কু ছায়াতে? 

বাণীর কৃতার্থত। হরিগুণগানে, কর সার্থক-_তারি প্রিয়কর্মে। 

মনের মুক্তি তারি মননে-_-মাসীন যিনি জীবনের চলাচল-নর্শে । 

শ্রবণের কোথ৷ স্থখ যদি সে না করে পান কেশব-কথামৃত-বংকার ? 

মচল ও চল এই দ্বৈত মূরতি তার নমে নি যে আজো-_ধিক্‌ শিরে ভার 

যে-আখি দেখে না তার এ-যুগল ভঙ্গিম।- দর্শন তাহার বিষণ 

যে-অঙ্গ উচ্ছলি” বৈষণবচরণের জলে করে সান- সে-ই ধন্য |” * 


ভগবান্‌ বাস্থদেবে মগ্ন করিয়! মন ক্ষণিক মৌন মুনি ধরিয়া 
নয়ন উন্নীলিয়। কহে গদ্গদ-ন্থরে ভক্ত জ্ীদাম-কথা স্মরিয়া! £ 


* স বাগ. হয়৷ তন্ত গুণান্‌ গৃণীতে করো চ তৎকর্মকরৌ। মনশ্চ। 
স্মরেছসন্তং স্থিরজগমেযু শুণোতি ততপুণ্যকথাঃ স কর্ণ ॥ 
শিরস্ত তস্যোভয়লিঙ্গমানমেৎ তদেব যত পশ্ঠতি তদ্ধি চক্ষু । 
অঙ্গানি বিফোরথ তজ্জনানাং পাদদোদকং যানি ভজান্ত নিত্যম্‌ ॥ 

(৮০1৩৪) 


১ 


ভাগবতী কথ 


গুরুগৃহে জনার্দন করিত যবে বাস 
বাল্যকালে-__গুরুভ্রাত৷ শ্রীদামও সাথে তার 

গুরুর সেবা ব্রহ্মচারী, করিত হ'য়ে দাস 
গুরুচরণে- সে-তরণীতে তরিতে পারাপার । 


আধারঘেরা হুরভিসারে প্রার্ি চির-আলো! 
প্রীদাম চিনি' মাধবে তার দেবতা দয়াময়, 

জীবন মায়। জানি? বাসিল মায়াময়েরে ভালো £ 
হৃদয়ে যার মূতি__গাহি' কণ্ঠে তারি জয়। 


গৃহাশ্রমে লভিল প্রেমী বনিত। কমনীয়া, 

'অকিঞ্চন ধরিতে দৌহে কায়রেশে প্রাণ 
ভক্তিমান ব্রাহ্মণের পতিব্রতা৷ প্রিয়৷ 

ভাবিত £ “হবে দারিক্র্যের কবে যে অবসান !” 


একদ। রমা কহিল £ “তব বন্ধু মহীয়ান্‌ 
দ্বারকানাথ। চরণে তার করিয়। প্রণিপাত 
বত্ত চাও-_-আপনারে যে ভক্তে করে দান 
দিবে না সে কি ধন তোমারে পাতিলে তুমি হাত ?” 


কুষ্টিত শ্রীদাম । কহিল সাধবী বারবার ঃ 

দযাঁচিলে তার কাছে কী দোষ-_যিনি নিখিলপতি ? 
“তাহাই হবে” বিপ্র শেষে কহিল, “দ্বারকার 

রাজছ্ারে প্রার্থী হব--তোমারি তরে সতী! 


৮৬৬ 


দশম স্ন্থা 


“শুধু, এখন বলে! কী আছে গৃহে করুণাময়ী, 
অর্থ তারে দিবার ?” কি? গৃহিণী স্থমলিন 
উত্তরীয়ে বাঁধিয়া দিল চারিটি মুঠি খই। 
শ্রীদাম জপে £ দ্দর্শনের এল পরম দিন, 


“ধন্য হবে জীবন। শুধু দৃষ্টিবরই যার 

বিত্ত হ'তে বিত্ৃ-_হাসি যাহার আলোময়-_ 
নিদিশায় দেখায় দিশী- লভি? চরণ ভার 

মিলিবে মোর মর জীবনে পাথেয়--বরাভয়।” 


কে বলে তবু ঃ *ভ্ীপতি যিনি তাহার কাছে হায় 
চাঁছিবে ধন !--ধাহারে বরি” গরল হয় সুধা, 
পাতিবে হাত তাহার কাছে ধনের লালসায়-_ 
না করি? নিবেদন প্রাণের চির-প্রেমের ক্ষুধা !” 


প্রিয়ার দেখি' জীর্ণ তনু নিত্য উপবাসে 

কহে উদ্দাসী স্বগত ; “হরি ! ক্ষমিও অপরাধ £ 
পতিব্রতা প্রার্থে ধন পতিসেবারি আশে £ 

আপন সুখ তরে তোমারে ডাকে ন। সে তে! নাথ !” 


ধা সী গা কী 
১৪ ম্ 


দীপোজ্ছল দ্বারকায় দিনান্তে যখন উত্তরিল 


অর্থা পাস্থ পৎ্ক্রান্ত, ধূলিধূসরিত- সে মানিল 
সমুত্র-মেখল। রাজপুরী দেখি” অপার বি্ময়, 
প্রাসাদ-তোরণে আসি' উদ্ভ্রান্ত ডাকিল : “কপাময় ! 


ও 


ভাগবতী কথা 


কোথা তুমি ? কোন্‌ পথে মিলিবে তোমার দেখা নাথ ? 
তোমার মন্দিরমূখী পৃজারীর ধরো! এসে হাত। 


রুধিল না পথ দৌবারিক। বিপ্র হুরু-ছুরু-হিয়। 
চাহিল দক্ষিণে বামে--"অগণন বাতায়ন দিয়া 
বিচ্ছুরায় নানাছবাতি দীপরশ্মি!-"" 
কোন্‌ কক্ষে তিনি? 

মঞ্জুল মুন! ভেসে আসে-.কতু অপূর্ব কিংকিণি ! 
ভেসে আসে পদ্পগন্ধ-..বামাকষ্ঠে হাসির লহরা".. 
ক্ষণে ক্ষণে শোন! যায় মুরজ মুরলী সপ্তত্বর।"** 
ষোড়শ সহত্ত প্রিয়া ধার সেবাধিণী রাজিদিন, 
সে-রাজাধিরাজ আজ কার পুণ্য পর্যঙ্কে আসীন ? 
“যার পথ সে-তুমিই আনে। প্রভু পথাস্তবারতা 
মিলিবে দর্শন যেথা” 

জপিতেই কে ও কহে কথা ঃ 
“সম্মুখের বক্ষদ্বারে চাও হে অস্বেযু একবার” 
চমকিয়। দেখে পান্থ স্বয়ং গীতাম্বর ভার 
শব্যায় রুঝ্িণী সাথে মগ্ন প্রেমালাপে ! সেথ৷ হায় 
দীন ভিক্ষু কেমনে পশিবে ? বিপ্র ফিরিয়া ঈীড়ায়'"" 
*এসে। এসো এসো বন্ধু !” চমকিয়া উঠে সে বিস্ময়ে 
সেই পরিচিত ম্বর-.ডাকে বালা সতীর্থ প্রণয়ে ! 
মুহুতে' রুক্িণী আসি” করে তার চরণে প্রণাম । 
জগক্লাথ টেনে লয় তারে বক্ষে ; “এসেছ শ্রীদাম ! 


৪ 


২৯ 


. * কিমনেন কৃজ পুপযমবতেন ভি 


দশম স্বন্ 


কোথ! ছিলে এতদিন ? দাও নি দর্শন, শুনি, কেন? 
আশঙ্কা কী হেতু ? বুঝি দেখি' মোর রাজৈশ্বধ হেন? 
শৈশবনুহাদ ! আমি তোমার কাছে তো রাজা নহি। 
ভুলে কি গিয়েছ সেদিনের কথা-_কিশোর প্রণয়ী 

যেদ্দিন আমর! টৌহে গুরুগৃহে করিতাম বাস, 

গল্পে পাঠে বিচরণে নিত্য লি? বিচিত্র বিলাস 

অদ্বিতীয় অভিসারে 1-_কুষ্ঠা! কেন ? বোসো! শযা। 'পরে ।” 


রুক্সিণী আপনি আনি" সুরভিত বারি শ্রদ্ধাভরে 
ধৌত করি” দিল তার ধূলিধূসরিত পা-ছ্খানি। 
নিগ্ধিয়! চন্দনে অঙ্গ শ্রীকরে ব্যজনী লঃয়ে রাণী 
বসিল চরণতলে। মৌন রহে শ্ীদাম লজ্জায়, 
দেখি'-__মুকুন্দের চক্ষে ছুই বিন্দু আনন্দাশ্র ভায়। 
পুরনারী যত ছুটে আসি'__দেখি' »তিথিরে মান 
শুধায় পরস্পরে £ “কে এ অবধূত ভাগাবান্‌ 
যারে দেখি' শ্রীনিবাস ছাড়ি” লক্ষ্মী শয্যাসঙ্গিনীরে 
অগ্রজের মানদান করে হেন আনন্দ অধীরে !” * 
শুনিয়৷ ত্রাঙ্মণ আরো মাটিতে মিশায় কু্ঠাভরে। 


পিস শা কস ৮ পাস্তা শি পপ 


শ্রিয়। হীনেন লোকেহশ্মিন্‌ গহিতেনাধমেন চ ॥ 
যোহসৌ ত্রিলোকগুরুণ! শ্রীনিবাসেন সম্মতঃ। 
পর্যংকস্থাং শ্রিয়ং হিত্বা পরিহ্বক্কোহগ্রাজো যথা! ॥ 


২২৫ 


ভাগবতী কথা 


কেশব ধরিয়া কর কহে হাসি?ঃ “বন্ধু, মনে পড়ে 

কী আনন্দে গুরুগুহে মোরা দোহে যাপিতাম কাল? 
কেমনে আশিসে তার লুপ্ত হ'ত আখির আড়াল ? 

জয় গুরু-জয় ! আহা, সকল দৃষ্টির উৎস যিনি, 
সে-নয়নবর বিন কে কবে অচিনে লয় চিনি' 

তরি? অমা বরি+ দৈবপ্রভ-_যার চমকে চিন্য় 

হেরি? জড়বিশ্ব-_হই সে-অনস্ত সম্থিতে তন্ময় ! 

যাগ যজ্ঞ তপ দান--সবচেয়ে গুরুসেব। ধার 

দীক্ষায় জেনেছি শ্রেষ্ঠ-_তারে মনে আছে তে। তোমার ? 


“আরো মনে পড়ে কি সে-ভয়ঙ্কর দিনের কাহিনী 
পাঠালেন আমাদের যে-সায়াহ্নে আচার্ষ-গৃহিণী 
সমিধ, আনিতে বন হ'তে ? যবে সেই মানালোকে 
নামিল যুষলধারে শিলাবৃষ্টি__দারুণ ছুর্ধোগে 
দিগৃত্রান্ত আমর! ছুটি প্রাণী পেয়ে ভয়, গুরুভার 
অরণী-বহিয়া-ক্লান্ত ধরিলাম হাত-_চারিধার 

জলে উমিময় যবে- মনে পড়ে ? গুরু সান্দীপনি 
অবশেষে অস্বেষিতে সেই বনে এলেন আপনি? 
তুলিব কি কোনোদিন তার সেই গাঢ় সম্ভাষণ 
গভীর অরণো £ বৎস! বন্ছু হুংখ পেলে অকারণ । 


 * কচ্ছিদ গুরুকুলে বাস ক্ষন স্মরসি নৌ যত. 
দ্বিজে। বিজ্ঞায় বিজ্ঞেয়ং তমসঃ পারমন্তে ॥ 
৬ 


দম স্ন্ধ 


যে-দেহ সবার প্রিয় তার বিপদেরে তুচ্ছ করি" 
বহিলে সমিধভার পরস্পরের হাত ধরি” । 

হেন ছন্দে শিহ্য যবে করে তার আত্মনিবেদন 

গুরুর সেবায়-_তার জেনো আর নাহি প্রয়োজন 
কৃচ্ছ, তপস্যার-_-সব সিদ্ধি তার করতলগত। 
আশীর্বাদ করি-_হও আপ্তকাম তোমরা সুব্রত ! 
আজি হ'তে তোমাদের সত্য হোক বেদ-জ্কানার্জন, 
ইহ-পর-লোকে হোক পূর্ণ আশা- সফল তর্পণ। * 


“আজ ফিরে আসে বন্ধু, তোমাকে দেখিয়া বারবার 
গুরুগৃহম্মতি--যবে ছিলাম আমর! শিষ্য তার : 
করুণা তাহার কত !-_আজে। কি স্বরূপে তারে চিনি 
বরে ধার শিলাবক্ষে উচ্ছলিয়া ধায় নিঝরিধী !” 


কহিল শ্ত্রীদাম উচ্ছৃসিত কণ্ঠে ; “ওগো! লীলাময় | 
যে-তুমি নিখিলসাধী, তার সাথী হ'য়ে দিনরাত 
ছিল যে শ্রীগুরু-গৃহে__ কোথা বলে! অপূর্ণতা তার ! 
ন! চাহিতে সত্যকাম ধরে হাত যার কামনার 

কী রহে অলন্ধ তার এ-জীবনে বাঞ্ছাকল্পতরু! 

তুমি যার ফলশ্রুতি-_তার কাছে মরণের মরু 


সপ পা | পপ আপা পদ এ জল ৮ পাপ 


৯. অহো হে পুক্রকা যুযমন্দর্েইতিহ্খিতাঃ | 


আত্ম৷ বে প্রাণিনাং প্রেষ্ঠ্তমনাদৃত্য মৎপরাঃ ॥ 
ইয়দেব ছি সচ্ছি্যৈঃ কতব্যং গুরুনিষ্কু তম্‌। 
যস্ছৈ বিস্তুদ্ধভাবেন সবার্থাত্থার্পণং গুরো৷ ॥ 


৭ 


ভাগবতী কথ! 


দাহ তাপ শোক যত লুপ্ত কি গে! নহে চিরতরে ! 
শুধু প্রতু, হাসি পায়__যবে তুমি করো গাঢন্বরে 
গুরুর মহিমা-গান--ন্বয়ং জগদ্গুরু হয়ে । 

যত মূঢ় হই নাথ, জেনেছি-যে তোমারে প্রণয়ে £ 
মানবের রূপ তুমি ধরো-_শুধু তারি দীক্ষাতরে, 
তাই তার রীতিনীতি বরিলে অসীম স্বেহভরে 
তারেই দেখাতে পথ। আমাদের অন্ধ তমসায় 
জন্ম তব হে অনাদি--আনিতে নিশাস্ত করুণায়।” 


হাসিয়া কেশব বলে; আমার কীতির কথা থাক-_শুনি তোমার কাহিনী । 
করেছ বিবাহ ? বলো।” শ্রীদাম নীরব। কহে 
রজনাথ £ “চিনি সখা, চিনি 

দাম্পত্যের চিহ্ন ; তব জায়। পুণ্যবতী, আর পতিব্রত। যাপে তার ব্রত। 
তুমি মুক্তিপান্থ, তাই অন্তর তোমার ভাই বাসনায় আজে! অনাহত। 
স্বভাব-নিষ্কাম তুমি বলি' ছিল আশ! তব-_আদর্শ গৃহীর ছবিখানি 
হ'য়ে বিরাজিবে দৌহে লালসা-উদ্ভ্রান্ত মতে প্রচারিয় নির্বেদের বাণী । 
নহে কি? নীরব কেন ?-__বলে। তবে, উপহার কী এনেছ আজ মোর তরে? 
হোক না সে তুচ্ছ দীন, তবু ভক্ত যবে দাতা-_দেবতারো চিত্ত ওঠে ভঃরে। 
অভক্কের ভূরিদান চায় বলে কার প্রাণ ? তোম। সম প্রেমিক সুজন 
যাহা দেয় উপহার পত্র পুষ্প উপচার-_করি আমি সাদরে গ্রহণ । 
ব্রাহ্মণ আলঙজ্জ মুখে তবু মৌন রহে £ দিবে কেমনে সে নিখিলের নাথে 
ছুই মুঠি খই, বাঁধ। শতঙচ্ছিম্ন উত্তরীয়ে ?__-“নাই” বলিতেও প্রাণ কাদে! 


্ 


দশম স্বন্ধ 


ভাবগ্রাহী জনার্দ ন মুহুর্তে জানিয়। তার অপ্রসাদ--কছে আচম্বিতে £ 
“এই তো! রয়েছে বীধা উত্তরীয়ে-__পুণযশীলা সেধেছিল আমারে যা দিতে! 
বলিয়। খুলিয়া গ্রস্থি-_করিল গ্রহণ খই এক মুঠি আনন্দে উচ্ছলি'। 
আরো নিতে যায় যবে-_ হাসিয়া ধরিয়া হাত কহে রাণী; “হে কথাকুশলী! 
আর কেন? যার তুমি গ্রহণ করেছ অল্প একমুঠি__চিরধন্ সে-যে 
ইহকাল-পরকালে নিত্যধনে-বিত্তবান্‌-_তুমি যার প্রার্থী হও যেচে ।* 


সে-রাত্রি যাপিয়। অচ্াত-মন্দিরে লভিল ব্রাহ্মণ স্বর্গীয় শাস্তি। 
মতে 7র ক্রন্দন গেল দূরে পলে- জাগরণে যথ। ছুম্প্-্রাস্তি | 
পরদিন সাথে সাথে হরি তার কিছুদূর চলি” কহিল £ *মিত্র ! 
আজিকে বিদায়। হবে দেখ! হবে_ নিয়তির লীল! অতিবিচিত্র ! 
কতদিন পরে এলে দ্বারকায়, ছিল আকিঞ্চন তোমার চিত্তে, 
অমৃত-সন্তোষে-সুখী অকিঞ্চন ! চাহিলে না তাই বুঝি অনিত্যে ? 
গুদ্ান্তের বরে লভিলে কৌন্তভ, আশা-বিসর্জনে জিনিলে মুক্তি £ 
ত্যাগের তর্পণে ভোগের সন্ধান, ক্ষুধার লিগ্সায় নুধার লুপ্তি 1” 


চলে পান্থ একা, আনন্দে-মধীর, সম্ভাষিয়৷ মনে মনে ; “হে বন্ধু! 
সখা ব'লে কোল দিলে অকিঞ্চনে হ'য়ে সর্বেশ্বর প্রসাদসিন্ধ ! 
কোথা আমি দীন মূঢ পাগী-__কোথ। তুমি শ্রীনিবাস জন্মসিন্ধ ! 
তবু আলিঙ্গন করিলে আমারে_ হে ত্রিলোকপতি অপাপবিদ্ধ ! 
প্রাণীধিক। তব মহিষী রুল্সিণী পর্যহ্থে আমারে চরণ বন্দি' 

করিল ব্জন কত নেহে-_দিল উপহার মাল! বৈজয়ন্তী ! 


? ক্কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্‌ ক কৃষ্ণ; শ্রীনিকেতন: | 
বরহ্ষবন্ধুরিতি স্মাহং বানুভ্যাং পরিরস্তিতঃ ॥ 


২৪ 


ভাগবতী কথ। 


শুধু ধন মোরে দিলে ন! মুকুন্দ, পাছে ধনাগমে হই প্রমত্ত 
অনস্ত করুণা প্রকাশিলে তব হেন ছন্দে বুঝি ! বিষয়াসক্ত 
যায় তৃগে হায় পরমার্থ-_তাই ঘুচালে না মোর চিরদারিত্রয: 
জগ্ম জন্ম ঘেন পাই দীননাথ, তব পদধুলি মহাপবিভ্র।” 


চিন্তামগ্ন বিপ্র ধীরে ধীরে 
গ্রামে তার উত্তরিল আস্”:* 
চমকি' সে উঠিল সহস৷ 
দেখি' এক নয়ন-উল্লাসী 
অপূর্ব প্রাসাদ ঝলমল... 
চারিদিকে হুদ ও নন্দন... 
মরাল সেথায় করে কেলি." 
অলিকুল করে গুঞ্জরণ! 
সুন্দর বীথিক! ছুলে ছুলে 
নিমন্ত্রণ করে যেন তারে 
পুষ্পগন্ধ ভেসে আসে. বাঁশি 
বেজে ওঠে নৃপুর-বঙ্কারে ! 
ছিল তার কুটার যেথায় 
মর্মর-প্রাসাদ যায় দেখ। £ 
স্ব্ণাক্ষরে চূড়ায় যাহার 
“স্বাগতম্” রহিয়াছে লেখ 
সমীপে আসিতে-_সসন্জরমে 
সুদর্শন কিংকর কিংকরী 
নমে তারে-সতার পরে কে ও 
পুলকে উঠিল কলম্বরি? ! 


২৩০ 


দশম স্বন্ধ 


এসে! নাথ”-_-বলে পতিত্রতা £ 
“পোহালে। মোদের হুঃখ-নিশ।-_ 
সেই এন্দ্রজালিকের বরে £ 


দুলভি সম্পদ সে-বৈরাঙ্ী |” 


কহে প্রিয়া হাসি' £ “হে বল্পভ ! 
তার কাছে প্রাথিতে কি হয়? 
বিশ্বে তবে যারা কণ্ঠহীন 
কৃপা! কি তাদেরে। তরে নয় ? 


ত্৩3 


ভাগবতী কথ৷ 


বন্ধা ভূমি নিক্ষল লজ্জায় 

চেয়ে থাকে আকাশের পানে, 
চাহিতে পারে না বৃষ্টিবর, 

বরদ মাকাশ তাহ। জানে । 
গায় তাই সে বরঘ্বা-তালে 

ফল-ফুল-জাগানিয়া গান, 
করুণা যাহার অহৈতুকী 


অমানীরে দেয় যে সে মান।৮ 


কহে বিপ্রঃ “সত্য ভক্তিমতী ! 

পদে পদে ভুলি মোর! হায়-_ 
অন্তর্ধামী কান পাতে এসে 

অন্তরের মৌন বেদনায়। 
শুধু এ-প্রার্থন-_আর যেন 

ন। ভুলি সে-চিরদানেশ্বরে £ 
ভোগ মাঝে যেন নিত্য রহি 

অনাসক্ত, জানি- তারি তরে 
পাখিব সম্পদ যশ মান 

দাস দাসী--সকলি তাহার £ 
যাহ লভি-_সেথ পড়ি? বাঁধ 

ন৷ হারাই শ্রীচরণ তার-_ 
বিশ্বপতি হ'য়ে যে প্রণয়ে 

কোল দেয় নিম্বেতম দাসে, 
সর্বজয়ী হ'য়ে যে মানিল 

অধীনতা-_অধীনের পাশে |” 


৩২ 


একাদশ ক্ষন্ধ 
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নেহারিন্ন রাজরাজে অস্তিমে__শ্মশানে-শয়ান, ধুলায় লীন, 
স্তরূ জীবন-প্রভাত-মরীচি, শৌর্য স্ষম। প্রেম_মলিন। 
তবু অখিলের চিরজীবীর হৃদে জ্বলে তারি অমর প্রাণ, 
সে-ই সনাতন, সে চিরনৃতন__সৌরজগৎদোল! মহান্‌-_ 
অর্ুুদ-তারা-বন্ছি-গোমুখী, হিরণ্যনীড়-_ফিরে যেথায় 
ক্ষুরত-রঙ্গ গ্রহতরঙ্গ কোটি-বিভঙ্গ-রঙ্গিমায়। 


ভাগবতী কথা 


কে! সু রাজন্লিক্দিয়বান্‌ মুকুন্দচরণাম্ুজম, | 
ন ভজেৎ সর্বতোমৃত্যুরুপাস্তমমরোত্তমৈঃ ॥ (২২) 


ভূতানাং দেবচরিতং ছুঃখায় চ সুখায় চ। 

লুখ্খায়ৈব হি সাধুনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্‌ ॥ 

ভজস্তি যে যথ! দেবান্‌ দেবা! অপি তখৈব তান্‌। 
ছায়ৈব কর্মসচিবাঃ সাধবে৷ দীনবৎসলাঃ ॥ (২৫,৬) 
শ্ররতোহমুপঠিতো৷ ধ্যাত আদৃতো৷ বানুমোদিতঃ 

সম্ভঃ পুনাতি সন্ধর্ে। দেববিশ্বক্রহোহপি হি॥ (২১২) 


দুর্ঘভো মানুষে দেহে দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ | 
তত্রাপি ছর্লভং মন্যে বৈকুষ্ঠপ্রিয়দর্শনম্‌ ॥ (২২৯) 


২৩৪ 


একাদশ স্বন্ধ 
পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব £ 
অমরোত্তমগণ করে উপাসনা যার 
চরণান্জ- _সে-মুকুদ্দ দয়াল 
উপাস্ নহে কার দেহের স্বীপাস্তরে, 
চারিদিকে যেথ! ঢেউ মৃত্যুভয়াল ? (২২) 


নারদের প্রতি বস্থুদেৰ £ 


দেবতা কখনো দেয় দুঃখ কখনো সুখ 
ছায়াময়__-আমাদের অন্থুসরিয়া £ 
তোমাসম বেষণব সাধু দীনবংসল 
স্বভাবে অহৈতৃকী করুণা-হিয়। । (২৫৬) 


বস্থুদেবের প্রতি নারদ £ 


পরম ধর্ম বলি তারে এ-ধরায়-স্যার 

আদরে, শ্রবণ পাঠে, অন্ুমোদনে 
মূহুর্তে শুচি হয় অশুচি দেবদ্রোহী 

বৈরী যাহারা প্রতি শুভসাধনে। (২১২) 


খবিদের প্রতি নিমিরাজ £ 
ঘদদিও দেহীর তনু ক্ষপতঙ্গুর-স্তবু 
দুর্লভ নরতস্ু--সে শুভগ্কর 8. 
'সেই শুভ তম্থুলোকে আরো হূর্জভ গণি-_ 
প্রিয় হার! শ্ীহরির চিরস্থত্দর। (২২৯) 


২০৫ 


ভাগবতী কথা 
নিমিরাজের প্রতি মহবি কবি £ 


মন্যেইকুতশ্চিন্তয়মচাতস্ত পাদাম্ুজোপাসনমত্র নিত্যম্‌। 
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্‌-বিশ্বাত্বনা যত্র নিবততে ভীঃ॥ 
কায়েন বাচা মনসেন্দিয়র! বৃদ্ধ্যাত্বন! বান্ুস্থতম্বভাবাৎ। 
করোতি যদ্যৎ সকলং পরন্মৈ নারায়ণায়েতি সর্মপয়েৎ তত ॥ 


আপন যাহা নয় তাহারে আপন হেন জ্ঞান 

নিত্য আনে উদ্বেগ আশঙ্কা অভিমান । 

বন্ধনের এহেন শত দুঃখ হ'তে ভাই 

হরিচরণ-পৃজন বিনা অভয় নাই নাই। 

বচনে মনে কায়ায় যবে চরণ চাই তারি, 

ইন্জ্িয় ও বুদ্ধি হয় তাহারি অভিসারী, 

বা-কিছু করি তখন-_স'পি+ কর্ম নারায়ণ 

হয় সে ভাগবতী সাধন! জানিও এ-জীবনে । (২৩৩১৩৬) 


মায়ায় তার যাহার! হরিবিমুখ__তার৷ কতু 

রাখে না মনে__তাহার দাস, তিনিই চির-প্রভু । _ 
তাহারে করি' নিষ্ষধাশিত-_ভয়ের গ্রাসে হায় 

মুহুমু হু ভ্রাস্তিবশে ছুঃখ তার পায়। 

হেন বেদনা-বৈতরণী তারাই শুধু তরে 

যাহার! গুরু-দেব-বরণে ভক্তি হৃদে ধরে । 

হেন শরণে হরিরে যার! প্রার্থে অভিসারে, 

চরণে তার ভক্তি লভে, বিরাগ- সংসারে । 
প্রাণে ভাদের সহজে ফোটে ভগবানের জ্ঞান, 

শাস্তি পায় তৃর্ণ তার! সকল-সন্ধান। (২৩৭৪৩) 


৩ 


একাদশ স্বষ্থো 
নিমিরাজের প্রতি মহষি হরি £ 


ভগবত উরুবিক্রমাজ্ঘি শাখা-নখমণিচক্দ্িকয়। নিরস্ততাপে। 

হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেইর্কতাপঃ ॥ 
বিস্বজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-দ্বরিরবশাদভিহিতোইপাঘৌঘনাশঃ 
প্রণয়রশনয়। ধৃতাজ্ঘি প্পঃ স তবতি তাগবতপ্রধান উক্ত ॥ 


ধার চরণের নখমণি হ'তে বিকীর্ণ চন্দ্িকা 

প্রাণতাপ করে শীতল-_যেমন ইন্দু নিগ্ধ ধারে 
দিনাস্তে আনে শাস্তি-_যে-হুদি সে-হরির আরতিকা 
জ্বালায় মনের মন্দিরে, তার দাহ কি থাকিতে পারে ? 


আনমনে বলে--“কোথা বল্লভ !”--অননি সে-আহ্বান 

তাহার চরণডোর হ'য়ে তারে টেনে আনে লহমায় ! 

এমন প্রেমে যে মাসীন- সে ভাগবতের মাঝে প্রধান, 

পাপহারী হরি তার হৃদাসন ভূলেও ছেড়ে না যায়। (২৫৪,৫৫) 


নিমিরাজের প্রতি মহষি পিপ্পালায়ন £ 


স্ষুলিঙ্গ যথা কভু প্রকাশিতে পারে নাই অগ্নির, 
পারে না তেমনি প্রকাশিতে প্রাণনন গৃঢ় মরমীরে । 
শবও শুধু তাহার ক্ষণিক আভাস বঙ্কারিয়। 

যায় থেমে-_তার পূর্ণ রূপের আসে না৷ বোধন নিয়া। 
চকিতে চমকে লীলাতীত ধরে মূরতি লীলার মাঝে ঃ 
অচিরের কাছে স্ুচিরের রূপ-প্রকাশে নিষেধ আছে। (৩০৬) 


হরিরবশাদভিহিতো__এখানে দ ভি হি তিনটি লঘু স্বর 


আছে-_পুষ্পিতাগ্রা ছন্দে এখানে মাত্র ছুটি লঘুস্বর থাকার কথ! । 
এ ছন্দপতন-টুকু তাড়াতাড়ি প'ড়ে শুধরে নেওয়া ছাড়। উপায় নাই। 


২৩৭ 


ভাগবতী কথা 
নিমিরাজের প্রতি মহষি প্রবুদ্ধ : 


নিত্যাতিদেন বিত্তেন ছল ভেনাত্বমৃত্যুন! ৷ 
গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা গ্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ 


দিনে দিনে মানে আপন মৃত বহিয়া মনস্তাঁপ, 

দুর্লভ ধন, ছুঃংখসাধন গৃহসুত তবু চাই ! 

ভাবিয়া দেখি না আমর! রাজন্-_-কতটুকু শ্ীতিলাভ 

হেন ধনজন-আহরণে-__যারা আজ আছে কাল নাই ! 
(৩১৯) 


শ্রন্ধাং ভাগবতে শাস্ত্েহনিন্দামন্থাত্র চাপি হি। 
ননোবাকৃকায়দণগ্ুঞ্চ সত্যং শমদমাবপি ॥ 


অচল শ্রদ্ধা চাই ভাগবত শাস্ত্রে নিরস্তর, 

অন্য শাস্ত্রে নিন্দাবিরতি | বচনে মানসে প্রাণে 

চাই অনলস সত্যাশ্রয়ী নিষ্ঠ। শুভস্কর, 

আত্মদমন, শাস্তিসাধন!-_-সরল নিরভিমানে। (৩২৬) 


য্থ্যজনাভচরণৈষণয়োরুভক্তা। চেতোমলানি বিধমেদ্গুণকর্মজানি । 
তশ্মিন্‌ বিশুদ্ধ উপলভাত আত্মতত্ব্ং সাক্ষাদ্যথামলদুশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ' 


হে রাজন্‌, সেই কমল-চরণ কেশবেরে যারা চায়, 
বনহুবিচিত্র ভক্তিসাধনে-__বিদুরিবে তারা আগে 
কামনাকমজাত মলিনতা যাহার! চিত্ত ঢাকে 

আবরণ হ'য়ে। অমল মানস যবে হবে--মহিমায় 
কলিবে সত্য অস্তগৃ্ট- নির্নেঘ, সুন্দর, 

মুক্তনেত্রে যথা প্রতিফলে রবিরাজ অন্বর। (৩৪০ 


২৩৮ 


একাদশ স্বন্ধ 
নিমিরাজের প্রতি মহধি করভাজন £ 


স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়ন্ত তাক্তান্যভাবস্থয হরিঃ পরেশ; । 
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথধ্িদ্‌-_ধুনোতি সর্বং হৃদি সঙ্লিবিষ্ট ॥ 


শ্রীহরির শ্রীচরণ-ধেয়ানে যে উদ্মন, তাহারি ভাবের শুধু ভাবুক যে-উচ্ছল, 
হ'লেও ভ্রান্তি তার-_-করে তারে উদ্ধার মস্তরে জাগ্রত অন্ুগত-বংসল । 
(৫1৪২) 
করিল যারা হরিরে দ্বেষ তারাও অনুদিন 
স্মরিয়া তারে বৈরিভাবে লভিল অমলিন 
স্বরূপ তার । যাহারা তবে তাহারে প্রেমে প্রাণে 
বরিবে-_তারা লভিবে তারে অচিরে, কে না জানে ? 
(৫1৪৮ ) 
দ্বারকায় কৃষ্ণের প্রতি দেবগণ £ 
্যাননস্তবাত্ি, রশুভাশয়ধূমকেতুঃ 


চরণকমল তব হে অমল, মোদের অশুচি বাসন! যত 
করুক বিনাশ ধূমকেতু করে অশুতে যেমন মরণাহত । 
(৬১০ ) 
স্মায়াবলোকলবদশিতভাবহারি-ভ্রমগুলপ্রথিতসৌরতমন্ত্রশৌত্ৈঃ | 
পত্যাস্ত ষোড়শসহত্রমনক্গবাণৈ-ধরস্যেন্দিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন বিভ্যাঃ ॥ 
বিশ্বমোহিনী দৃষ্টিদামিনী অযুত কামিনী জায়! ধাহার 
চাহিত নাথের প্রসাদ- দেহের শরণোচ্ছল আত্মদানে, 
করিত নিয়ত কামনা, তবুও পারে নাই মন মোহিতে তার, 
পারেনি চিনিতে পারেনি জিনিতে অপরাজেয় অনঙ্গবাণে। 
(৬১৮) 
২৩৯ 


ভাগবতী কথা 
বিলাসিনী পিঙ্গলার উক্তি ঃ 


সম্তং সমীপে রমণং রতিপ্রদং বিশ্তপ্রদং নিত্যমিমং বিহায় 
অকামদং ছুঃখভয়াদিশোক-মো হপ্রদং তুচ্ছমহং ভজেহজ্ঞ। ॥ 


সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমে৷ নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্‌। 
তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেহনেন যথা রম] ॥ 


গহননৃদিবাসী যে প্রিয় করে দান অমৃতসম্পদ অহেতু করুণায়, 
তাহারে ছাড়ি'_ভয়ছ্ঃখশোকাবহ তুচ্ছ নাগরেরে মুগ্ধা নারী চায়। 
বন্ধু প্রিয়তম দেহের অধিরাজে চাহিব আমি আজ আত্ম-নিবেদনে, 
তাহারি শ্রীচরণে রমিব বসুধায়__কমলা যথ। রমে গোলোকে হরি সনে 
(৮৩১৩৫ ) 


আছিল নুুকৃতি মোর,_তাই বিষ প্রসন্ন-প্রদানে 
বৈরাগ আনন্দময় সঞ্চারিল বুবি মোর প্রাণে ! 
(৮৩৭) 


দুর্ভাগা! রমণী প্রাণে চিরদিন পায় দুঃখ হায়, 

না বরি' বৈরাগা-_যারে পুরুষ বরিয়৷ সাধনায় 

কাটে মায়ামোহপাশ। ছুরাশারে তাজিয়া! আমার 
যাচিব শরণ তার--যিনি করুণার অবতার । 

সংসারের অন্ধকৃপে যে-অন্ধেরে করিয়াছে গ্রাস 
কালরূপী অহি-_তারে কে ত্রাণিবে বিন! শ্রীনিবাস ? 
আশারে পরম ছুখে, নৈরাশ্যেই সুখ বলি” চিনি” 

ক্লান্ত আশ। ত্যজি' শাস্তি লভিল পিঙ্গল! বিমোহিনী । 


(৮/৩৭-৩৯১৪১১৪৪ ) 


২৪, 


একাদশ স্বন্থা 
উদ্ধবের প্রতি কৃষ্ণ ঃ 


অক্রুর সাথে মথুরায় আমি করিম প্রয়াণ যবে, 
গোপীগণ মোর বিরহে যাপিত জীবন নিরুৎসবে । 
কৃষ্ণেই শুধু জানিত সুখের পরম কারণ যারা» 
কৃষ্ণবিহীন স্থখসাধ পানে ফিরেও চাহে নি তারা । 
নদ নদী যথা সাগরে মিশিলে পাসরে আপন ধারা, 
সমাধির কোলে মুনি খধি হয় যেমন বিশ্বহারা 
ভুলি” নাম রূপ সকন্দি-_তেমনি ছিল ভুলি” গোগীগণ 
আমারি ধেয়ানে ইহকাল, পরকাল, তন্ন, প্রাণ, মন। 

( ১২১০,১২) 


সঁপি" তনু মন যে মোর শরণ যাচে-_জানি' মোরে ভাই, 
নিখিল দেহীর পরমাশ্রয়-_-ভয় তার নাই নাই। & 
(১২১৫) 


সংসার-তরু-শাখে উদ্ধব, ফলে ছুই ফল-__ছুংখ, সুখ । 
মুক্তিপন্থী পায় সখফল, সংসারকামী অশেষ ছুখ। 

এক যিনি, ধার মায়! রচে বহু বাসনার বেশে রূপের ভ্রম, 

গুরুর প্রসাদে যে তরে সে-মায়া, সে-ই চির-জ্ঞানে জ্ঞানী পরম। 
বিষ্যা-কপাণে হেন বাসনার-তরু ধীর ব্রতে নাশিয়া ভবে 

গুরুর পুজায় লতি' মোরে প্রেমে, বিষ্ভা-কৃপাণে! ত্যজ্িতে হবে। 


* মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাম্‌। 


( ১২২৩২৪) 





স্পস্ট 


যাহি সর্ধাত্মভাবেন ময় স্তা হাকুতোভয়ঃ ॥ 


২৪১ 


ভাগবতী কথা 


উদ্ধবের প্রতি কৃষ্ণ £ 


বৃদেহমাছ্ং স্থলভং নুহুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারমূ্‌। 
ময়ানুকুলেন নভত্বতেরিতং পুমান্‌ ভবান্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥ 


যে-দেহ সকল ফলের মূল, 

হুর্লভ যাহা _দৈবে সুলভ তবুঃ 
তরণীর সম দোলে দোছুল, 

কাণ্ডারী যার স্বয়ং শ্রীগুরু প্রভূ, 
অনুকূল বায়ু আমি যাহার, 

সে-দেহ লভিয়া চায় না যে পার হ'তে 
এ-ভব-সাগর-_জানিও তার 

বুদ্ধি আত্মঘাতিনী মিথ্যা-ব্রতে । 

(২১৭) 


শ্রদ্ধ৷ যাহার হয়েছে আমার লীলাকথায় 

সকল কর্মে লভিয়' মুক্তি কামন। হ'তে, 

তবুও যে জেনে কামনারে ব্যথাবহ ধরায় 

সর্বত্যাগে লভে নি দীক্ষা পূর্ণ-ব্রতে, 

বিষয়-ভোগের মাঝে সে করুক নিন্দা তার 
বিষয়-বাসনা- জপি" মনে শুধু ভক্তি জ্ঞান, 

সাধন! তাহার ধীরে ধীরে হবে এশ্রন্ধার 

তরপণে- হবে স্মরণপথে সে নিরভিমান। 
ভক্তি-আলোকে গ্ুণের আধার-কামন৷ তার 
বিনাশিব আমি অভ্তধামী, করুণাধার। (২৭।২৭-২৯) 


২৪৪ 


একাদশ স্ব্ধ 


উদ্ধবের প্রতি কৃষ্ণ : 


নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাছনিঃশ্রেয়সমনল্লকম্‌। 
ভন্মান্নিরাশিষে। অআক্তনিরপেক্ষম্য মে ভবে ॥ 


কারো অপেক্ষা রাখে ন! যে-জন কোনো ছলে এ-জীবনে, 
মহামঙ্গল তীর্ঘপথে সে চলে £ 

কৃষ্ণভক্তি উপজায় তাই যার মিষ্কাম মনে, 
তারি নাম “নিরপেক্ষ” ধরণীতলে। 


নরেষভীক্ষং মন্তাব; পুংষো। ভাবয়তোহইচিরাং। 
স্পধশনুয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারা; বিয়ন্তি হি॥ 
এষ! বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্সনীষ! চ মনীবিণাম্‌। 

যৎ সত্যমনৃতেনেহ মতে [নাপ্োতি মামৃতম্‌ ॥ 


আমার ভাবনে ভাবিত ধরায় রহে অনুদিন যারা, 
অধীনের প্রতি দস্ত প্রকাশ করিতে পারে ন। তারা. 
করে না ঘোষণ স্পধ? প্রতিদ্দ্বীরে! সাথে আর, 
ঈর্ধ। শ্রেষ্ঠজনে বা অকিঞ্চনেরে তিরস্কার । 
নশ্বর তনু মন প্রাণ করি' দান মোরে এজীবনে 
প্রতিদানে ফিরে পাওয়া শাশ্বত অস্ৃত-সত্যধনে,-_ 
মনীধিগণের দনীষ।-প্রকাশ এই মহাবিনিময়ে, 
বুদ্ধিমানের বুদ্ধিরে চিনি এ-নিয়োগ-পরিচয়ে | 

( ২৯।১৫,২২) 


২৪৫ 


ভাগবত্ী কথা 


শ্ীকের মহাপ্রয়াণ 


বেণুকুল করে নাশ যথা বেগুবনে দাবানল, 
কৃষ্ণের মায়ায় সেই যছুকুল স্পধিত প্রবল 
ব্রহ্ষশাপে হ'ল ধ্বংস- ধরিত্রীর শেষ গুরুভার 
হ'ল অপনীত। অনস্তর অবতারী অবতার- 
লীল! করি” অবসান তীর__বমিলেন তরুমূলে 
করিতে মহাপ্রয়াণ আপনার লীলাতীত কূলে £ 
চারিদিক করি আলো ধূমহীন দীপ্ত শিখাসম 
দিব্যকাস্তি চতুতু'জ ধুলায় আসীন নিরুপম ! * 


মৃগমুখাকৃতি তার শ্রীচরণ মনে করি" মৃগ-_এক নিষাদ বি'ধিল 
বাণে সেই অপরূপ কমল-কোমল অঙ্গ । সমীপে আসি” সে নিরখিল 
যবে সেই চতুষ্পাণি মূরতি মহিমময়--কীদি' তার পড়িল চরণে 
ক্ষমা করে! দেবদেব,” বলি? । কহিলেন হরি করুণার্ জলদ-প্রন্বনে £ 
*ভয় নাই হে নিষাদ, আমার নিধন তুমি সাধিয়াছ আমারি ইচ্ছায়। 
ওঠো বন্ধু! পাবে ঠাই হেন পুণ্য ফলে তাই 
আমারি আদেশে--অমরায়।” * 


এ * বিজরুডূজং রূপ রক প্রভয়া স্বয়। 
দিশো৷ বিভিমিরাঃ কুর্বন্‌ বিধূম ইব পাবকঃ ॥ 


ণ' মা ভৈর্জরে ত্বমুতিষ্ঠ কাম এষ কৃতো। হি মে। 
যাহি ত্বং তদমুজ্ঞাত স্বর্গং সুকৃতিনাং পদম্‌ ॥ 


( ৩০।২৮৩৯ ) 


২৪৬ 


একাদশ ক্বন্ধ 


গুরু মিলৈ' লাখ. 


ভ্রাম্যমাণ অবধৃতেষ্ে দেখিয়া সদানন্দ, 
শ্রীযরাজ শুধাল ; “ছেন নিরভিমান ছন্দ 
মিলনভর! কিরণ-প্রাণ কোথায় পেলে মিত্র ? 
কর্ম করি” ত্যাগ হে স্ত্রধী বিদ্বান্‌ বিচিত্র, 
কেমনে বলে৷ লভিলে হেন বালসরল বুদ্ধি-_ 
বাসনাধূলি-শয়নে জিমি” গগননীল যুক্তি? 
নাই স্বজন বন্ধু ধন বিলাস গৃহতৃপ্ডতি 

তবুও তব আননে ভাঁয় একোন্‌ সুখদীপ্তি ? 


কহিল অবধৃত £ “রাজন্‌! পেয়েছি আমি জ্ঞান 
বন গুরুর দীক্ষাগুণে। তাই নিরভিমান 
ছন্দে হেন বিচরি চিরমুক্ত বন্তুধায় £ 
শুনিবে-_গুরু কাহার হ'ল আমার সাধনায়? 


“পৃথিবী আমার জীবনের পথে হ'য়ে গুরু দিল দীক্ষ। £. 
বন্ুপদভার মহামারী তৃমিকম্প আনে পরীক্ষা 
সহিষণুতার, ক্ষমার । ধরণী সম যেন রাখি ম্মরণে-_ 
স্থখ ছুখ সবি দেয় জীব শুধু দৈবের অনুসরণে । 


আপস পপ সপ পপর সা 


সপ ও পাশ ০ শিস 


* তৃতৈরাক্রম্যমানোহপি বীরো দৈববশারগৈ:। 
ত্ধি্বান্‌ ন চলেম্ার্গাদন্বশিজং ক্ষিতেব্রতম্‌॥ (৭1৩৭) 


২৪৭ 


ভাগবতী কথা 


“গিরি আর তরু দিল এ-দীক্ষা £__জীবন পরেরি জন্য, 
পরার্থে যার! বিলায়ে সরিৎ ফল ফুল ছায়া-_খন্য | * 


“অনিল আমারে শিখাল :_ নে কর্মে হরষে বেদনে 
লিপ্ত রহিয়া রবে চিরনিলিপ্ত জীবনে মরণে। 

গন্ধ যেমন বিলায় সে--তবু নহে সৌরভ মুগ্ধ, 
দেহীও তেমনি দেহলোকে রবে দেহমুখমোহমুক্ত | 


“আকাশ শিখাল :£__রিভূ ভগবান্‌ তারি ম'ত চির ব্যাপ্ত, 
অনাদি অশেষ অনাহত-_নহে সীমায় পরিসমাপ্ত। 


“সলিল আমারে শিখাল :-ম্তাহারি ম'ত রবে যোগী নির্মল, 
স্বভাবে সিগ্ধ, নিখিল-পাবন, তীর্ঘের সম উজ্জ্বল । ৭, 


“শিখাল অনল £-_যোগী রূবে তারি ম+ত প্রদীপ্তি-ধন্, 
তেজে বরেণা-_কডু অণষঠ, কভু রহি' প্রচ্ছন্ন । ধ; 


ক শ্রশ্থং পরার্থসর্বেহ পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ | 

সাধুঃ শিক্ষেত ভূভৃতো নগশিশ্যঃ পরাত্মতাম্‌॥ (৭1৩৮) 
ণ' স্বচ্ছ: প্রকৃতিতঃ সিগ্ষো মাধূর্যসীর্ঘভূর্বণাম্‌। 

মুনিঃ পুনাত্যপাং মিত্রমীক্ষোপম্পর্শকীত'নৈঃ॥ (৭88) 
& ্চিচ্ছনন; কচিৎ স্পষ্ট; উপান্তঃ শ্রেয় ইচ্ছতাম্‌॥ (৭18৬) 


২৪৮ 


“তপন শিখাল :__করজালে তার জলরাশি যথা গগনে 
উঠি' বরষায় ঝরে-_রবি ভায় মুক্ত, যোগীও ভূঘনে 
ইন্জ্িয়পথে তেমনি বরিবে রূপ রস ধ্বনি গন্ধ, 

বিলাবে তার সে-সঞ্চয় পদ্ষে-_হারায়েও সদানজ্দ । 


“অজগর মোরে শিধাল £-_-অশন স্বাছু হোক কি বা! স্বাদহীন, 
যোগী রবে অবিচল--ন্বাদ রুচি করিবে না তারে পরাধীন । * 


“সিন্ধু শিখাল £_ মুনি নিতি হবে ধীর, প্রসন্ন--বাহিরে, 
অতল-বিলাসে চির-প্রশাস্ত রবে অস্তরগভীরে । 

ভাব তার হবে হুরবগাহ, সে রাজিবে ভবে হুরত্যয়, 
লভিলে আঘাত রবে ক্ষোভহীন, অনস্তপার, অক্ষয়। 
বাহিরের ভোগ-প্রবাহিনী-ঢেউ লভি সে হবে ন চঞ্চল, 
ন। লভিলে সুখলহরী-_রবে ন৷ শীর্ণ মান অনুজ্বল। 


«পতঙ্গ মোরে শিখাল রাজন £ রমণীর রূপশিথ। হায় 
রূপোম্মত্তে করে দাহ-_যৃঢ় চিরচঞ্চল লালসায়। 





* গ্রাসং সুমৃষ্টং বিরস: মহাস্তং স্বোকমেব বা। 


যদৃচ্ছয়ৈরাপতিতং এ্রসেদাজগরোইক্রিয়ঃ ॥ (৮২) 


ভাগবতী কথা 


"ভ্রমর শিখাল £-_গৃহিগৃহে যোগী বীতরাগ রহি* অশনে 
রবে কণিকাশী__“আরো দাও যেন না বলে ভুলেও জীবনে 
প্রতি ফুল হ'তে ভ্রমর সাদরে করে যথা মধু আহরণ, 
চলাচল হ'তে সারসঞ্চয় সঙ্ন্যাসীরো আকিঞ্চন। * 


“নান। কলি হ'তে অলি করে মধু পুর্জিত, হায় অন্ধ !-_- 
নিষাদ সে-মধুচক্র ভাঙিয়। হরি” লয় মকরন্দ। 

ব্যাধ অলি তাই যুগলে আমারে দিল এ-পরমদীক্ষ! £ 
পরদিন তরে রাখিবে ন! কভু অবধৃত তার ভিক্ষা । 
সঞ্চয় আনে লালসা, শঙ্কা, চিন্তার নিরানন্দ ঃ 

বরি” বরাভয়, বীতসঞ্চয় বিহরিবে স্বচ্ছন্দ। 


“লুক্ব-রসন! মীন তার প্রাণ হারায় বলিশ-বেধনে, 
রস-লালসায় তেমনিই স্বাদ-বিমুগ্ধ বরে মরণে। 

মীন তাই গুরু হ'য়ে হে রাজন্‌, দিল মোরে এই শিক্ষা 
বিন! রসনার সংযম নাই নাই নির্লোভে-দীক্ষা ৷ ণ' 





টি ০০ সপ শাহ পপ 


সপ ০০ ০ পপর বস পপ সপ শী 


* স্ব; সারমাদদাৎ পুষ্পেভ্য ইব যটপদ। (৮1১০), 
ণ' তাবজ্দিতেক্দ্রিয়ে! ন স্যািজিতান্যে্্িয়। পুমান্‌। 
ন জয়েৎ রসনং যাবজ্জিতং সর্বং জিতে রসে। (৮২১) 


ত্৫ 





একাদশ স্বন্ধ 


“চিল নখে লয়ে আমিষ যখন ধায় আনন্দে গগনে 
বায়সের বাহ ভাড়না তাহারে করে ন! কি অন্থসরণে ? 
যখন সে.ত্যাগ করে সে-আমিষ-_হয় সে একেলা, শান্ত । 
বিহঙ্গ তাই দিল মোরে ভাই এদীক্ষা অন্রাস্ত £_ 

যাহ! প্রিয় অতি করিলে লিঞ্সা আনে নে আনে অশাস্তি, 
সংগ্রহে শুধু শ্রান্তি অপার, ত্যাগবুকে অক্লান্তি। 


“বালক আমারে শিখাল £-_নিয়ত মান-অপমান-ভাবনা 

আনে শুধু মায় ছুখদাহন। তাই তাপসের সাধনা-_ 
নিরভিমানের চিরপ্রতিষ্ঠ। বালকের মস্ত মায়াহীন, 

তারি তালে খেলে আপনার সাথে যে-যোগী সে নয় পরাধীন ।' 


“সর্প আমারে শিখাল £ _বিরাজি' অলক্ষ্যমান নিরালে 
আপন গুহায় রবে নিরাপদ তপস্থী স'বসকালে 

হ'য়ে সাথীহীন তারি মণ্ত--পরিহরি” জনতার সঙ্গ £ £: 
প্রুবধন নাই যাহাদের-_কেন তাহাদের সাথে রঙ্গ ! 


শর সপীসস্পস্পাি পিসী শপ এ আস পাপা ীপপীপ্পী শা পা ০০ আস পিসি ২ পিসি জ বসি | শি সপ তিক পাটি 


৮ পরিগরহো হি হাথায় হত প্রি রণাম। (৯১) 
প' ন মে মানাবমানৌ স্তো ন চিন্তা গেহপুত্রিণাম্‌। 
আত্মক্রীড় আত্মরতিবিচরামীহ বালব ॥ (৯৩) 
গৃহারস্তোহতিহখোয় বিফলশ্চাপ্রবাত্বনঃ । (৯।১৪) 
% অলক্ষ্যমা'ণ আচারৈ-মু'নিরেকোইল্লভাষণঃ ॥ 
সিদ্ধান্তপ্রদীপকারের ভাষ্য ১ বছজনস্জপ্রমত্ততান্বাচারখাাপনানি 
ছখায়ৈব তবস্তি ইতি উদ্ম্‌ | 


২৫১ 


ভাগবর্তী কথা 


“কাচপতঙ্গ অপর কীটেরে আনি? রাখে নিজ গুটিকায়, 
সে-কন্দী কীট লে দিনে দিনে প্রভ-রূপ- প্রতু-চিন্তায়, 
তেমনি রাজন, মুমুক্ষু মুনি ধান করি পরমার্থে 
সে-রূপাস্তরী আলোকে রূপাস্তরে ম্লানছায়া স্বার্থে । 


“এমনি ছন্দে বছ গুরু হ'তে দিনে দিনে আমি পেয়েছি 
চেতন। আমার সন্ধান-পথে যারে বেদনায় চেয়েছি । 
দিনে দিনে মোর করুণ নয়নে ফুটেছে অরুণদৃষ্টি 
দেখাল সে-_বিন! ভগবান্‌ হায় এ-জীবন অনাস্ৃষ্টি ! 
অভীগবতের কর্মে কেবল বন্ধনেরি অতৃপ্তি, 

সঞ্চয-সাধ আনে শুধু ভয়, ভোগে- হুর্ভোগ-সিছি, 
রসন। জাগায় রসের তৃষা, দেহ-_লালসার দাহনায়, 
ঘাণ চঞ্চল করে সুগন্ধে, নয়ন-_রূপোন্াদনায়। 

বহু কাস্তার কান্ত যেমন পায় না কখনো শাস্তি, 

বছ ইন্দ্রিয় তেমনিই টানে দিকে দিকে__-আনে ভ্রাস্তি ! 
প্রাণলীল! হ'তে করিমু তবু এপরম তত্ব আহরণ £-_ 
বহুছলভ মানব-জীবন, নহে ছায়াবাজি এ-ভুবন 
ভুবনেশ্বরে যদি হেরি মর-জনমের শেষ অর্থ,_- 

নহে শুন্যতা বৈরাগ্য £ সে দেয় দিশা কোথা সভা, 
দেখায়ে-_মায়ার-অতীত মায়েশে পায় যে- হয় সে যুক্ত, 


কুস্থমানদ্দ-নন্দনে দেখে কণ্টক চিরলুপ্ত। * 


* লন! সূ ভমিদং বহসন্তবাস্তেমানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ। 
তৃর্ণং যতেত ন পতেদনমৃতযু যাবৎ নি্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বত: স্তাং॥ 
(৯২৯) 
.. ২৫২ 


দ্বাদশ ক্ষন্ধ 
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আমরা ক'রব সার! বিশ্বে রটন ছলচাতুরী তার, 

হয় উল্লসিত সে আমাদের উদাস বেদনায়, 

দিয়ে দুঃখ সে হয় পুলকিত, ঝরায় আখিধার, 

পরে ভুলায় এসে তার স্ুষমায়, হর্ষে পুনরায়। 

বাজে যেথায় ঘত গান-__সবই তার হাসির তান উল, 
সব মাধুরী তার আনন্দেরি শ্মিত সম্ভাষণ, 

প্রতি জীবন- হৃদিস্পন্দন তার, পুলক- সে কেবল 
মিলন রাধাশ্যামের, প্রেম আমাদের তাদেরি চুম্বন । 


ভাগব্তী কথা 


কলেদে যনিধে রাজযস্তি হোকে। মহান্‌ গুণঃ। 
কীত নাদেব কৃচ্ছ,স্য সুক্তবন্ধং পরং ব্রজেৎ॥ 
কৃতে যদ্ধ্যায়তে বিষ ত্রেতায়াং যজ্ঞতো! মখৈঃ। 
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীত না ॥ 
( ৩৫১৫২ ) 


ত এতদধিগচ্ছস্তি বিষ্োর্ষৎ পরমং পদম্‌। 
অহং মমেতি দৌর্জন্ং ন যেষাং দেহগেহজম্‌ ॥ 
অতিবাদাংস্তিতীক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন । 

ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুবাঁত কেন চিৎ ॥ 


( ৬৩৩৩৪ ) 


কং বৃণে সু বরং ভূমন্‌ পরং ত্বদ্বরদর্শনাৎ। 

যদ্দর্শনাৎ পূর্ণকামঃ সত্যকামঃ পুমান্‌ ভবেৎ। 
বরমেকং বৃণেইথাপি পূর্ণাৎ কামাভিবর্ষণাৎ। 
ভগবত্যচাতাং ভক্তিং তৎপরেধু তথা ত্বয়ি ॥ 


( ১৩ ৩৩১৩৪ ) 


তেব রম্যং রুচিরং নবং নবং 
তদেব শশ্বন্মনসে। মহোতসবম্‌। 
তদেব শোকার্ণবশোষণং নাং 
যহুত্তমঃশ্লোকযশোহনুগীয়তে ॥ 
(১২৫০) 


৫6 


ছাদশ কন্ধ 


পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব : 
বছুদোষ আছে কলির রাজন্‌, শুধু আছে এই গুণ মহান্‌ 
কৃষ্ণনামেই কাটে বন্ধন, দেখা দেয় চির-কৃপানিধান। 
সত্যযুগে শ্রীবিষুণর ধ্যানে, ত্রেতায় যজ্ঞে মিলে যে-ফল, 
দ্বাপরে- সেবায় £ মিলে সেই ফল কলিযুগে হরিনামে কেবল। 
(৩৫১৫২) 


মুনিগণের প্রতি স্ৃত £ 


সে-পরমপদ বিষ্ণুর পায় এ-জীবনে শুধু তারা 
“মামি ও আমার'-অভিমান হ'তে যুক্তি লভিল যারা 
নিন্দা যাহারা সহে হাসিমুখে, করে মানদান সবে, 
িিলিটিরিনরসদা রা জিসান 

( ৬৩৩১৩৪ ) 


আবিভূতি বরদাতা৷ শিবের প্রতি মার্কগ্ডেয় ঃ 


কী বর চাহিব হে ভূমন্, যবে দর্শনই তব বর 

ফলে যার হয় সত্যব্রত, পূর্ণসাধন নর। 

শুধু এক বর চাই বরদাতা £ রহে যেন প্রিয়তম 
০ 


সুতের কষ্গপ্রণাম £ 


রমণীয় কথ! তারেই বলি 

যেথা! উঠে হরিনাম উছলি” 
পুণ্যপ্লোক তৃবনে যিনি, 

রূপ দেখি" ধার রূপেরে চিনি, 

ছন্দে যাহার-_সন্ত্র লভি 
বঙ্কারি' উঠে অমর কবি, 

' মনের-মহোৎসব ধাহারে 

বরি' নিতি তরি শোকপাথারে। (১২৫৭ ) 


২৫৫ 


ভাগবতী কথা 


সতের কৃষ্ণ-প্রণাম £ 
অবিস্মৃতিঃ কৃ্*-পদারবিন্দয়োঃ 
ক্ষিণোত্যভত্রানি শমং তনোতি। 
সত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং 
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্‌ ॥ 


শ্যামলচরণ-যুগলে নমো 
ফুটে রয় ছুটি কমল সম। 
সে-রস-রূপে যে রহে মজিয়া 
অবিস্মরণে উজ্জ্বলিয়া 
যায় তার সব বেদনা দূরে 


প্রেমলের মধু-বাঁশিনুপুরে ॥ 


অন্তর হয় অমল বরি* 

প্রেমে সেই চির-প্রেমিক হরি, 

অজান। তাহার কিছু কি থাকে 

মোহ ষার হদে আর.না জাগে? 

যারে জেনে মন নিখিল জানে 

তারি ধ্যানে জ্ঞান লভে সে প্রাণে ॥ 
(১২৪৫) 


৫৬ 


পরিশিষ 


“ভাগবতী কথা”-র মুল উদ্দেস্ঠ যে তার ভাব ও ভক্তিসম্পদ কাব্যরসে 
রসিয়ে পরিবেষণ করা, একথা। তৃমিকায় বলেছি-_-আঁশ! করি যথেষ্ট জোর ছিয়ে। 
তবু ফের বলে রাখি যে, অনুবাদ সর্বত্র মূলান্ুগ করিনি--কারণ অনেক লময়ে তাতে 
ক'রে আসল উদ্দেস্থাই ব্যর্থ হয়। যার! একান্ত মূলান্ুগ তঙ্গমা চান তাদের জন্যে 
তে। ভাগবতের একাধিক গগ্ঠাঞ্নাদ আছেই। 

“ভাগবতী কথা-”র ভাবের বাহন যখন কাব্য, তখন তার কাব্যরূপের 
রসালত গতিকে সুন্দর করবে এইটেই বাঞ্চনীয় তথ। প্রতাাশিত। অর্থাৎ মনে 
রাঁখ। যে, ভাবকে কাব্যরসে পাক করতে হ'লে ছন্দের জুড়ি আগুননেই। আজকাল 
অনেকে থেকে থেকে গগ্ঠকে কাব্যরসের শ্রেষ্টতর বাহন বলে প্রচার করতে চান-- 
এ আমর দেখেছি । এদের বক্তব্য হচ্ছে £ গ্রাথম, গগ্ঠ পছ্যের চেয়ে পরে বিকাশ 
পেয়েছে ব'লেই ভাব্প্রকাশেও বেশি নিপুণ ; দ্বিতীয়, পছ্যে ছলনোর বীধাধর। 
কাঠামে। আমাদের হদয়াবেগকে বাধা দেয়। মতনিয়ে তর্কাতকির স্থান এ নয়। 
তবে সংক্ষেপে এর উত্তরে ছুটি মাত্র বল! দরকার মনে করছি £ প্রথম, সাহিত্যের 
উৎকর্ষ-বিচারের মাপকাটি আধুনিকতা নয়, কাজেই কে আগে কে পরে জন্মাল তা 
নিয়েজাতকের রসমূল্য-নিধণীরণ করতে যাওয়। বিড়ম্বনা যেমন জ্যেষ্ঠ হ*লেই শ্রেষ্ঠ হয় 
ন। তেমনি কনিষ্ঠ হলেই বলিষ্ঠ হয় ন!। ভার্জিনিয়। উল্‌ফের একটি কথ! মনে পড়ে, 
তিনি ১৯৩২ সালে এক তরুণ কবিকে লিখেছিলেন একটি পত্রে  “[1১601916 59%, 
(0016 0010 09 100 1619001) 1061/921) (1)০ 70০ 2100 006 1016901/ 286, 
130 50151 01706 15 18017581058, [15996 2.0০01091)05 216 31116161012] ; 
067 0০ 1006 £০ 1681] 4627 80081) $০ 059007/ 61) 7109 
[10101702150 10117016601 17750117005, 06 175017)0 01 21791010105 
ছিতীয়, শিল্লকলার ইতিহাসে এ-সত্যটি কেউ নামঞ্জুর করতে পারে নি যে, বাধ! আছে 
বলেই বিকাশ অনিন্য হবার তাগিদ পেল। সংস্কৃত ছন্দ এ-কথার মৃত্যুহীন সাক্ষ্য। 
অগ্ধরা, শ্রিখরিণী, পৃর্ণী, মনদাক্রান্তা, শাদু'লবিক্রীড়িত প্রভৃতি ছন্দের কঠোর 
লঘুগুরুসংস্থান বজায় রেখে যে-কাব্য সংস্কৃত মহাকবিরা। রুন। ক'রে গেছেন তার 
মহিমা। যে অনির্বাণ--কে অস্বীকার করবে? অথচ সংস্কৃত গন্ভ কি রসাবেশে এ-দোল। 
জাগাতে পারে--ছন্দের বাধা থেকে মুক্তি পেয়ে ভাবের আনন্ববেগে কি সে কাব্যের 
অনুচর বলেও গণ্য হ'তে পারে- সহোদর হওয়া! তে। দুরের কথ ? কাব্যের বে- 


৩৩ ২৫৭ 


পরিশিষ্ট 


যানীগুদ্ধি ভাবের গাঢ়বন্ধ আনে তার প্রধান দীক্ষাগুর-_ছন্দ । কবিশিষ্যের কানে 
তিনি বতক্ষণ-ন। দোলার মন্ত্র দেন ততক্ষণ ভাষাস্পাষাণীর বুক চিরে দেখা দেয় না 
আনন্দের শোতদ্গিনী, হ্বপ্নের বর্ণা 

একথার একটি মন্ত প্রমাণ এই যে, সংস্কত কাব্যে শ্রীমস্ভাগবত যে উভচর 
হয়ে-উঠতে পেরেছে-_ভাব্য তথা কাব্য এই অধ'নারীশ্বর-মু্তিতে-_তার মূলে মহণ- 
কবি ব্যাসদেবের ছন্দের অপার অগাধ বৈচিত্র্য, কল্লোল, লহরীনৃত্য । ভাঁগবতে 
তিনি তার এই অভাবনীয় উদ্শ্বসিদ্ধি জন্তে কতরকম পরিচিত ও অপরিচিত 
ছন্দকে তলব করেছেন উতৎসাহবশে তার একট] তালিকা সাজাতে বসেছিলাম £ 
ইচ্ছা ছিল এ সঙ্গে প্রতি ছন্দের গতি ও যতি সম্বন্ধেও একটি সংক্ষিপ্ত আলোচন। দেব 
--বিশেষ ক'রে দেখাতে বাংল! ছন্দের যতির সঙ্গে সংস্কৃতের যতির প্রভেদ কোথায়। 
( এসম্বন্ধে আমার ছান্দসিকী বইটির পরিশেষে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচন। দিয়েছি ) 
কিন্ত তালিক। করতে গিয়ে দেখলাম যে একাজ অতিসংক্ষেপে সারতে হলেও অন্তত 
বিশত্রিশ পৃষ্ঠ! লিখতে হয়। কাজেই সাধটি আপাতত অপূর্ণ ই রাখতে হ'ল-_ 
আরো, কাগজের দুতিক্ষের দরুণ । ( এ-আনন্দময় কাজটি ভবিষ্যতে করবার ইচ্ছা 
রইল। তাতে ভালোই হবে, কারণ ভাগবতে গীতি উদ্গীতি আধগীতি প্রমুখ বৈদিক 
ছন্দও আছে, এবং বৈদিক ছন্দে আমার প্রবেশ নেই । বন্ধুবর বুদ্ধদেব ভটটাচার্ধের 
কাছে পাঠ নিয়ে হয়ত ভাগবতী কথার দ্বিতীয় সংস্করণে আরে! বিস্তারিত ব্যাখ্যা 
করব-_ বদি অবস্ত তখনে। এ-ইচ্ছার প্রবল তাগিদ মনের মধ্যে খু'জে পাই) । 

এই জন্লেই ভাগবতী কথার মূল কাব্যের নান! সংক্ষিপ্ত পাদটাকায় 
ব্যাসদেবের প্রিয় ছন্দগুলির সম্বন্ধে অল্প বা পারি বলেছি ( ১৫৬,১৬০১১৬৬,১৭৮, 
১৮৮,২০৩: -পৃষ্টা ভষ্টব্য )। কিন্ত আরে! কয়েকটি কথ! এখানে ন1 বললেই নয়। 

১) ১৫৬ পৃষ্ঠার পাঁদটাকায় আমি লিখেছি--“ভাগবতে সবচেয়ে বেশি চল 
এই কয়টি ছন্দের £ অনুষ্টপ ( সর্বপ্রধান ), ইন্তরব্র, উপেক্্রব্!, বংশস্থৃবিল, ইন্্র- 
শা! ও বসন্ততিলফ ।” এগুলির মধ্যে সবকয়টিরই লুগ্তরু-সংস্থান আমি ছক 
কেটে দেখিয়েছি কেবল অনুষ্টপ ছাড়! । এর কারণ অনুষ্ট'প সম্বন্ধে অতিসংক্ষেপে 
বিশ্লেষণ করে ফল নেই | এছন্দটির উত্তব তথা প্রগতি সম্বন্ধে আমার 
ছান্দসিকীর পরিশিষ্টে তবু কিছু আলোচনা! করেছি ২৩৫-? পৃষ্ঠায়। কিন্ধ সে 
অত্যন্ত অসম্পূর্ণ-_অনুষ্ট,প ছন্দ সম্বন্ধে আরে! অনেক কিছুই বলবার আছে, বিশেষ 
ক'রে ওর ধনিবৈচিতয স্ন্ধে__বার গুণে সংস্কৃত কাব্যে অহষ্ সেই স্থান পেরেছে 
বে-্থান পেল ইংক়াজি কাব্যে আরাম্বিক । তবে অুষ্টপের একটি মন্ত স্থৃবিধা 
এই বে, ওর কদম সহজ চতুষ্পদী ব'লে পড়তে খুব কম জারগায়ই বাধে। কিন্ত 


৫৮৮ 


পারিশি 


ভাগবতী কথার শাদু'ল-বিত্রীড়িতের কোন চৃষ্টান্ত দেওয়। আমায় উচিত ছিল। 
কারণ ব্যাসদেব ভাগবতে এ-ভাবগন্ভীর ছন্দটির বহুল প্রয়োগ না করলেও 
এ-ছন্দটি যে তার একটি প্রিয় ছন্দ ছিল তার স্রে। প্রমাণ--ভাগবতের মঙজলাচরণই 
এই ছন্দে ; তিনি আদিপুরুষের ধ্যান সুর করেছেন প্রথমেই এই ব'লে ঃ 
“ধায়াম্বেন সদ নিরন্তকুহকং সতাং পরং ধীমহি” 
অর্থাৎ 
দ্বয়্রকাশ যিনি-_-আপনার উদ্ভতাসে অপার 
নিরস্তকুহছক ধার-_অন্তরে বিছাক ধ্যান তার। 
এ-ছনাটির সম্বন্ধে ছান্দসিকীতে ঈষৎ-বিস্তারিত আলোচন|! করেছি ২৫৬-৭ পুষটায়। 
তার পুনরুক্তির স্থানও নেই, প্রয়োজন দেখি না। তাই শুধু এই কথাটি বলেই 
ক্ষান্ত হই যে এ-ছন্দের প্রস্বনী প্রতিরূপ সত্যেন্্র নাথের বিখ্যাত ৪ 
সিদ্ধুর রোল | মেঘে ভিড়ল আজ | গরজে বাজ | বিছাৎ-বিলোল | রক্তচোখ। 

২) দ্বিতীয় কথ। £__ ভাগবতে শাদু'ল-বিক্রীড়িত, মালিনী, রথোন্ধতা, পুশ্পিতাগ্র।, 
ভ্রুতবিলদ্থিত, অ্ধরা প্রভৃতি ছন্দের অপধাপ্ড ব্যবহার ন। থাকলেও ভাগবতকার 
যেখানেই এসব ছন্দে রসের বর্ণা বইয়েছেন সেখানেই তাঁর হৃদয়ের ভক্তিধারার 
নুধাবন্কার দিয়েছেন অঝোরে ঢেলে। কাজেই ভাগবতকারের হাতে এসব ছন্দে 
এমন একটি সুর বেজে উঠেছে যে-স্থুর কালিদাস ভবড়ূতি প্রমুখ কবিদের 
হাতে বেজে উঠতে পারে নি। আমি কালিদানল ভবভূতির আস্তরিক ভক্ত-_- 
তাদের ছন্দের কোনে। ক্রুটি আছে এমন ম্পর্ধার কণা বলাও আমার উদ্দেশ্য হ'তেই 
পারে ন৷। আমি শুধু ভাগবতের অন্তনিহিত রসের তরফের কথাটা! নিজের মন 
ও হৃদয় দিয়ে যেটুকু বুঝেছি সেটুকু নিবেদন করবার জন্টে বলতে চাই বে, আমার 
মনে হয়েছে-_ব্যাসদেবের হাতে এসব ছন্দে যে-বিশিষ্ট সুরটি বেজে উঠেছে তার 
সুরটি ধরতে হ'লে রসগ্রান্ীকে ভক্তি না হোক ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে তবে তায় 
অমৃতবাণীর কাব্যরস-আস্বাদনে ব্রতী হ'তে হবেঃ নইলে শুনতে পাওয়া! বাৰে 
ন। ভাগবতের বছ ভাবের ও ছন্দের প্রাণের-কথা৷ যার বাদী সুরটি--সাঙ্গীতিক। 
এ আঁমার উপলব্ধির অনার-মহলের কথা তাই বেশি জোর ক*রে বলতে চাই না_ 
কারণ খান উপলব্ধির সাক্ষ্যমূল্য কম ব'লেই প্রমাণের আম দরবারে পেশ করতে 
নেই। তবু একথ! নিয়েই বল! চলে যে, ভাগবতের নান! ছন্দের অন্তর ছুলে 
উঠেছে-যে একটি স্তবের সুরের উচ্ছল জলপ্রপাত এটুকু তক্তির প্রতি অন্ুয়াবান্‌ 
ছাড়। আর সকলেরই কানে ধর! পড়বে--এম্নিই তাদের রসলালিত্য | 
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৩) এই ডেবেই ভাগবতের অনুবাদে ছন্দের বৈচিত্র্য ও সাবলীলতার 
প্রতি আমি সজাগ দুটি রাখতে বাধা হয়েছি £ শুধু তাই নয়, দীর্ঘ কাহিনী 
্রভৃতিকে নানা ছনের দোলার ছুলিয়ে আমার ক্র সাধ্যমত রসমমৃদ্ধ করবার চেষ্টা 
করেছি । এর কারণ £ সংস্কৃত ছন্দের দীঘ কল্লোল বাংলায় ন থাকার দরুণ * 
বাংল] কাব্যে ছন্দ বেশিক্ষণ চলতে পারে না একটানা--খানিক বাদেই টিমিয়ে 
পড়ে । কিন্ত আখ্যায়িকা-জাতীয় কাব্যের একটি প্রধান উপজীব্য ছন্দের বলিষ্ঠতা-_ 

/ বিশেষ ক'রেই দীর্ঘ আখ্যায়িকার | সংস্কৃত কাব্যে আখ্যায়িক! প্রতিষ্ঠ পাবার 
একটি মন্ত সহায় হয়েছে সংস্কৃত ছন্দের এই প্রাণোচ্ছল ওজঃশক্তি। কিন্তু তাকে 
বাংল। সমিল কবিতায় তঞ্জমা কর! সহজ নয় বিশেষ ক'রে এই জঙ্টে যে, 
সমিল কবিতার মধ্যে এই দরাজ ওজঃশক্তিকে অনেকক্ষণ ধ'রে বজায় রেখে চল৷ 
দুঃসাধ্য । একথা মহাকবি মধুসুদনই সবপ্রথম বুঝেছিলেন, আর বুঝেছিলেন বলেই 
মেঘনাদের, আখ্যায়িক। রুনার সময়ে ওজইশক্তির জন্যে হাত পেতেছিলেন ঃ 
এক, সংস্কৃতির যুগ্মধবনিবহুল শব্ধসজ্বাতের কাছে, ছুই, ইংরাজি অমিত্রাক্ষরের 
কাছে। ছুঃখের বিষয়, তার অমিত্রাক্ষরের মাধুযের দিকটাই তার পরবর্তী বাংল! 
কবিদের হাতে বিকাশ লান্ত করেছে, কিন্তু ওজসের দিকটা! কেবল দ্বিজেন্দ্রলালের 
ও তার পরে মোহিতলালের হাতে কিছুপরিমাণে বিকশিত হয়েছিল । একথা আমি 
আমার “উদাসী ঘিজেন্রলালে” এবং অন্তত্রও বলেছি তাই এখানে শুধু এইট্ুকু বলেই 
থামব যে, অমিত্রাক্ষরের এই ওজঃশক্তির সমাদর আরে! অনেক বেশি ন। হ'লে বাংল। 
ছন্দ বলি্তার দিক থেকে দূর্বল থেকে যাবে এবং বাংলা কাব্যে দীর্ঘ আখ্যায়িক। 
জাতীয় অপরূপ রসের পরিবেষণ কর৷ দুরূহ হুবে। 

কিন্তু তাই ব'লে একথা বল। আমার উদ্দেন্ত নয় ষে সমিল কবিতায় ওজঃশক্কির 
সহজ প্রবাহ আন অসম্ভব । আমি শুধু বলতে চাইছি-দীর্ঘ আখ্যায়িকায় এ-শক্তির 
জের টেনে বল! কঠিন ব'পেই আমি মাঝে মাঝে আস্থায়ী অন্তরা। সঞ্চারী আভোগ 
জাতীয় সুর ও তালফের এনেছি- ভেবেচিন্তে ঘ'ষেমেজে নয় অবস্ত--নিজের সহজ 
প্রেরণার নির্দেশ মেনে। প্রথম দিকে তয়ত কারুর কারুর এ-ধরণের ক্ষণে-ক্ষণে 

% শুধু বাংলায় কেন, ইংরাজিতেও নেই এর জুড়ি। শ্রীঅরবিন্দের 
মুখেও শুনেছি যে লাতিন গ্রীকের ক্লাসিকাল ছন্দে এই ধরণের সমুদ্র-কল্লোল মিলত 
ব'লেই নান কবি ইংরাজিতে সেই মাত্রিকত। আনতে চেয়েছিলেন নানাভাবে । 
'এবিবয়ে শরীঅরবিনের ০০11০50. 7০৫79এর শেষে তার বিস্তৃত আলোচনা 
প্রাতি ছন্দ তথ! কাব্য-রসিকদের পাঠ্য । 
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পরিবনসীলস্ছন্দোবাহী কাবা পড়তে অন্ুবিধ! হ'তেও পারে৷ কিন্তু এখানে মনে 
রাখতে হবে যে, এধরণের অন্ুবিধার মূলে লুকিয়ে জাছে আমাদের ছনা-সজাগতায় 
অতাব। একটু অত্যন্ত ₹'লেই কান শুধু-বে ছন্দের বৈচিত্র্ে নারাজ হবে না তাই 
নয়-_সাননে সাড়া দেবে। তাতে আর একটা মস্ত লাভ হবে এই যে, একঘেয়েমিকে 
পাশ কাটানে। একটু সহজ হ'য়ে উঠবে। 

৪) অমিত্রাক্ষরের ওজঃশক্তির কাছে আমি হাত পেতেছি “তর্পণে" 
এবং “বলির দীক্ষা”-য়। ভাঁগবতী কথায় অমিত্রাক্ষরের অত্যধিক প্রবর্তন করি 
নি এই কারণে যে, অমিত্রাক্ষরের মধ্যে ওজশক্তি-যে সহজেই আশ্রয় পেতে পারে 
এ-সম্বন্ধে আজকের দিনে আর কাব্যরপিকদের মধো মতানৈক্য নেই । কিন্ত 
সমিল কবিতার নান! ছন্দের বেলায় একথা খাটে না। যেমন ধরা যেনে পারে 
সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব' যাণ্মাত্রিক অক্ষরবৃত্ত ছন্দ । এ ছুটি ছন্দের সম্পর্কেও 
আমার কিছু বলবার আছে-_বথাসম্ভব সংক্ষেপে ব'লে পরিশিষ্টকে শেষ করব। 

৫) সপ্তমাত্রিক ছন্দের কথ। আগে বলি। ভাগবতের ছন্দ-কল্লোলে 
গভীর ভাবে মুগ্ধ হবার সময়ে আমার অন্তরে বভক্ষেত্রেই তার তর্জমা বন্ধৃত হ'তে 
সুরু করে সপ্তমাত্রিক ছন্দে £ ষুগ্মধ্বনিবিমুখ পংক্তিপ্রান্তিক সপ্তমাত্রিক নয়-_ 
শব্বসজ্বাতসমূদ্ধ প্রবহমান সপ্তমাত্রিক | কাব্জগতে সংস্কৃত ছনের 
কল্লোল অপরূপ হ"য়ে উঠেছে ধুগ্মধ্বনির বাহুল্য ও গুরুত্বরের দরাজ ধীশ্বধের 
মণিকাঞ্চনসংযোগে । বাংলায় অধুগ্ম গুরুস্বরের এখন তেমন চল ন| থাকার দরুণ 
বাংল। ছন্দের এই দিককার বৈচিত্র্যসম্পদ্দ খানিকট। কমতে বাধ্য । কিন্তু এ-ক্ষতির 
দিকে কাব্যরসিকদের দৃষ্টি পড়লেই লঘুগ্তরু ছন্দের আদর যে ফের হুবেই হবে 
এ-বিষয়ে সন্দেহ করবার সঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু সে যাই হোক, শবসজ্ঘাতের 
মেঘমন্ত্র-ষে ছন্দকে সহজেই কল্লোলিত করে এ-সম্বন্ধে কাব্যরসিকদের মধ্যে মতৈধ 
নেই। অথচ মাত্রাবৃত্তে এ শব্দসজ্াত--ওরফে যুগ্মধ্বনিবাছুলা- আশ্রয় পেয়েছে 
প্রধানত বা্মাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক ছন্দে। পঞ্চমাত্রিক ছন্দে যুগ্মধ্বনির চল অপেক্ষা - 
কৃত কম, সপ্তমাত্রিকে আরে। কম। এইখানেই আমি চেয়েছি সমৃদ্ধি । 

৬) এবার প্রবহমান মাত্রাবৃত্তের কথ! | এ-সম্পর্কে আমার বক্তব্য 
সংক্ষেপে এই যে, মাত্রাবৃত্তে বৈচিত্র্য আনার একটি প্রধান উপায় অক্ষরবৃত্তের মতন 
তাকে প্রবহমান করা--যাকে ইংরাজিতে বলে ০৮৪:1০৬, ফরাসিতে---017181119৩- 
208%0-র ভঙ্গি । আমি ছানসসিকীতে বঠ অধ্যায়ে দেখিয়েছি-_ফেন মাত্রাবৃত্ে 
ছন্দকে অক্ষরবৃত্তেরই মতন সোজাসুজি প্রবহমান করতে চাওয়া সঙ্গত। কিন্তু 
প্রতি ছলেই প্রবহমানতার অভ্যুদয় হয় দেরিতে । (ইংরাজিতেও জাগে আগে 
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&া)0-5101764 চরণেরই চল ছিল-_প্রবহমানতা৷ আসে পরে )। এই জন্তই আমা 
দের ম|্রারুতেও প্রবহমানতা এখন পযন্ত ততটা! আদর পায় নি যতটা আদর তার 
পাওয়া! উচিত ছিল। নখের বিষয়, মাত্রাবৃত্ত ছন্দে প্রবহমানতার আদর দিন দিন 
বাড়ছে। না-বাড়াটা্ট অস্বাভাবিক, কেন না ছন্দের চচায় এ-ফুগে আমাদের 
'অভিনিবেশ-বুদ্ধির দরুণ আমাদের অস্থঃশ্রতি গভীরতর হয়েছে এ-কথ! প্রমাণ 
কর! সজ । কিন্তু তবু মাত্রাবৃত্তে প্রবহমানতা এখনো যথেষ্ট চালু হয়নি ব'লে 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি যে, ভাগবতী কথায় আমি মাত্রাবৃত্ে 
প্রবহমানতার আমদানি করেছি অকুতোভয়েই। মাত্রাবৃত্তে-ষে প্রবহমান ভঙ্গি 
খুবই সে অঙ্গীকৃত £'তে পারে একথা সব আগে বুঝেছিলেন বোধ হয় দ্বিজেন 
লাল। কারণ ১৯০২ সালে আমর। দেখতে পাই এভঙ্গি তার পঞ্চমাত্রিক ছন্দে 
রচিত একটি কবিতায় £-- 


'আমার ভাবি দায়টি। আমি সহিতে নারি তবে-_--_ 

লোকের 'এই গঞ্জনাটি ;_ত। য| হবার হবে। 

আমি ত হেথ। টিকিতে নাহি পারিব, যথা! তথা__-- 

চলিয়! যাই, খরচ দাও এ বেশ সোজ। কথা৷। ( নববধৃ-*'মন্ত্র ) 


এবিষয়ে বেশি দৃষ্টান্ত দেওয়ার স্থান[ভাব। ছান্দমসিকী দ্রষ্টব্য | এ-প্রসঙ্গের 
সমাপ্তি টানি এখানে শুধু এইটুকু ব'লে যে মাত্রাবৃত্তের এই সহজ প্রবহমান ভঙ্গিটিকে 
আমি সাগ্র্কেই অভিনন্দন করেছি--ও স্বচ্ছনেই চালিয়েছি__কারণ আমার মনে 
হয়, একটু পড়তে ন। পড়তে কান সানন্দেই এ-ভঙ্গিকে মেনে নিতে রাজি হুৰে । 
ভাব যেখানে প্রবহমান ছন্দ সেথানে প্রবহমান হবে 'এই-ই তে। স্বাভাবিক £ 
2100 50010 7110151 500া 0ো)। 20110 (0 06 561196. 

৭) এবার শেষ কথ! । সংক্ষেপে বল কঠিন কিন্তু নিরুপায় । কথাটি 
এই যে আমি ভাগবতী কথায় একটি সেকেলে ছন্দের পুনঃপ্রচলন করতে চেয়েছি ঃ 
সেটির নাম বাণ্মাত্রিক অক্ষরবৃত্ত। কারণ ছন্দটি অতি উদাত্ব_যদিও এ-যুগে 
এর সে-আদর নেই যেমন ছিল প্রাকৃ-রবীন্্র যুগে। ধর! যাঁক হেমচন্দ্রের বিখ্যাত £ 

চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান 

দবাসস্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান ভারত শুধুই ঘুমায়ে রর ? 
এ-তিনের় ছন্দ এ-বুগে অক্ষরবৃত্তে আর ঠাই পায় না। এর আধুনিক রূপ হ'ল 

হে রুদ্র তব সঙ্গীত আমি কেমনে গাহিব কহি' দাও স্বামী 

মরণ নৃত্যে ছন্দ মিলায়ে হৃদয় ডমরু বাজাব.'....ইত্যাদি (রবীন্দ্রনাথ) 


ত্৬ 


পরিশিষ্ট 
অর্থাৎ এ-জাতীয় তিনের কদম অক্ষরবৃত্তে একঘরে হ'য়ে মাত্রাবৃত্তে এসে পায়াতারি 
চাঁল ছেড়ে তবে জাতে উঠল । ৰ 
কিন্ত পায়াভ।রি হওয়া কিছু সব সময়েই নিন্দনীয় নয়। যেখানকার যা1। 
আমার মনে হয় অক্ষরবৃতেও ত্রৈমাত্রিকী-দোলার ছন্দের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে--- 
যার পুন:প্রচলন হওয়া দরকার কেন না৷ একদম অক্ষরবৃত্তে এমন একটি গুরুণান্তীর 
রসের সধার করে যাতে আনন্দ নিবিড় হয়ে ওঠে। যথা, দ্বিজেন্্রলালের “মন্ত্র” 
কাব্যে “জীবন পথের নবীন পান্থ” কবিতায় :-_ 
দেখেছি সন্ধ্যায় শান্ত হৈমকরে রঞ্জিত মেঘের গরিম। দীপ্ত; 
দেখেছি উধায় নীল সরোবরে অমল কমল শিশিরলিপ্ত ; 
নিদাঘে নিমেঘ প্রভাতের ছটা বসন্তের নব শ্যামল কান্তি ॥ 
বর্ধায় বিদ্যুতে দীর্ণ ঘনঘট। শরতে চন্দ্রের স্বপন-্রাস্তি ; 
এ-বিশ্বে সৌন্দধ যেই দিকে চাই, রাশি রাশি রাশি হয়েছে সৃষ্ট ; 
তেমন সৌন্দধ কিন্ত দেখি নাই শিশুর হাসিটি যেমন মিষ্ট। 
ভাগবতী কথায় এই সুন্দর উদাত্ব-কল্লোল ছন্দটি আমি অনেক ক্ষেত্রেই সাদরে 
অভিনন্দন করেছি ভাগবতের গাস্তাধকে একটু বেশি ক'রে বরণ করতে চেয়ে-- 
যেহেতু মাত্রাবৃন্ত প্রতিরূপে এ-ছন্দের ভারিক্কি চাল একটু হালক1 "য়ে আসেই ঃ 
কী ভাবে প্রতীয়মান হবে যদি এ-ছন্দকে মাত্রারৃত্তের ষাণ্মাত্রিক ছকে ফেলে 
শোন! যায় £-- 
দেখিয়াছি সাঝে হেম রবিকরে রঞ্জিত মেঘ-গরিম! দীপ্ত. 
কিন্বা  প্রাবুটে দামিনী-দীর্ঘ ঘনঘট। শরতে শশীর স্বপন-্রাস্তি'- ইত্যাদি 
এই ছন্দটির শেষ পর্বকে নানাভাবে গ্রহণ করা যাঁয়। ভাগবতী কণ। 
১৬, ৩৬-৩৭, ৭২-৭৩, ৯৮-৯৯, ১১৯ ১২০, ১৪৮-৪৯..-ইত্যাদি পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য | 
তবে এ-ছান্দে আমি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের যুগ্ধ্বনির নিয়ম সাড়ে পনর আন! 
ক্ষেত্রে মেনে চললেও কথনে। কখনো এমনও হয়েছে যে মেনে চপিনি ইচ্ছে ক'রেই। 
যথা ( ১৪৯ পৃষ্ঠা!) 
পাপী তাপী হয় ধর্মশীল শুধু নামে ধারার! হ'ল কৃতার্থ 
লভি' সে হব্বির অন্তু করুণা--কোথ। তাহাদের ক্রি স্বার্থ? 
এখানে মলিন স্বার্থ করলে চলতি নিয়ম ভাঙা হত না, কিন্ধ ঠিক কথাটিও প্রযুক্ত 
হ'ত না। কিনব! (এ পৃষ্ঠাতেই ) 
তক্তিরে যাহারা লভিল জীবনে বন্ধনেও তারা৷ মুক্তপর্ণ 
এখানেও বিমুক্তপর্ণ কর! চলত-__কিন্ত মুক্তপর্ণ শব্দটিই প্রযোজ্য । 


২৬৩ 


পরিশিষ্ট 


চলতি জক্ষরবৃত্ত ছন্দেও আমি এ-রকম মাত্রাবৃতততঙ্গিম ধুগ্মধ্বনি ব্যবহার 
করেছি কখনে! কখনো £ যথাঃ শুধায় পরম্পরে কে এ-অবধূত ভাগ্যবান” 
(২২৫ পৃঃ) এখানে "পুছে তার! পরম্পরে” লেখাও চলত। কিন্তু তার চেয়ে 
“শরধায় পরস্পরে” ভালো | 

এ নিয়ে আমাদের মধ অনেকে তর্ক করেন--তীরা বলেন এতে ছন্দপতন 
হছয়। আমি তামনে করি না। কারণ অক্ষরবৃত্তের মধ্যেই যুগ্মধবনির এরকম 
বিকল্প প্রয়োগের অশ্ুমতি-_9817001070- আছে । যথা রবীন্দ্রনাথের পূরবীতে 
দ্বুগান্তরের ব্যথ। প্রত্যহথের ব্যথার মাঝারে” বা বীথিকায় “আসে অবগুষ্ঠিত। 
প্রভাতের অরুণ দুকুলে।” এ-ধরণের বছ দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি আমার ছান্দসিকীতে 
দেখিয়েছি কেন এধরণের প্রয়োগ প্রশন্ত--ক্ষেত্র বিশেষে ৷ সে সব যুক্তির পুনকুক্তি 
এখানে সম্ভব নয়। তাই সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলব যে যুগ্মধ্বনিকে এভাবে টেনে 
ব1 ঠেশে পড়ার স্বাধীনত। অক্ষরবৃত্ত ও শ্বরবুত্ত ছন্দে মঞ্জুর এই জন্তেই যে, কোনে 
কোনে। ক্ষেত্রে এধরণের বিকল্প প্রয়োগই প্রশশ্ত তাতে ক'রে ছন্দ বেশি সুস্রাব্য 
হয় বলে। কাজেই সেখানে ব্যাকরণের নিয়মই প্রামাণ্য হতে পারে না । অন্য 
দেশের কবিতায়ও এধরণের ত্বাধীনত। আছে। যেমন একই ধ্বনিকে ইংরাজিতেও 
অনেক সময়েই ঠেশে ব| টেনে পড়া। হয়ে থাকে : 


| | ' | | 
[01500 ০5 091 1161)1 70150091615 ০01 08-1161)£ 


| | | | রি | 
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এই দুটি স্থলে প্রথম দৃষ্টান্তে ্য ও ৮1০ কে যেভাবে বিস্তৃত ক'রে পড়। হ'ল দ্বিতীয় 
ষ্টাস্তে সে ভাবে ন। পড়ে সন্কীর্ণ ক'রে পড়। হ'ল। ছান্দসিক একই ম্বরের দ্বিবিধ 
বৈকল্পিক ব্যবহারে আপত্তি করতে পারেন। কিন্ধু কাব্যে কবিই অগ্রণী, ছান্দ- 
সিক তার তান্বলকরক্কবাহী মাত্র। তাছাড়া ছন্দ-রাজ্যে চলতি নিয়ম ভাঙলে 
অনেক সময়ে নতুন ধরণের ধ্বনিসাম্য হ'য়ে রসাবেশ গভীর হয় এমন দৃষ্টান্তও 
দেখানে। যায়। কিন্ধ সে-আলে।চন। বত মান প্রসঙ্গে অবান্তর । যেটা প্রাসজিক 
সেট। হ'ল এই যে যদিচ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে শবমধ্যস্থিত যুগ্মধনি বেশিরভাগ ক্ষেত্র 
একমাত্রিক, কিন্ধ ক্ষেন্্বিশেষে নিয়ম ভাঙলে ক্ঘলিত হয় ন৷ বরং বেশি 
শ্রুতিমধুরই ₹'য়ে থাকে। এর বেশি আপাতত না৷ বললেও চলে-_যেছেতু ছন্দ 
হ'ল সেই জাতীয় পরমান্ন যার সম্বন্ধে ইংরাজিতে বলে £ 7196 0:00 0 (76 
00000761155 7) 086 6৪৮5 (0161601. 
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